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১. সংজ্ঞা; লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


দশর্ঘদন ধরে যাঁদও লোক-ীবশ্বাস এবং লোক-সংস্কার সম্পকে” পশ্ডিতেরা 
আলোচনা করে আসছেন, বিশেষত লোক-সংস্কার সম্পকে, কিন্তু আজও লোক- 
সংস্কার সম্পকে তাঁরা একমত্যে পৌছতে পারেননি । বিভিন্নজন সংস্কারের 
বাভন্ন রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন । স্বভাবতঃই এইসব সংজ্ঞায় প্রাতফলিত হয়েছে বাভন্ন 
জনের দান্টভঙ্গীগত পার্থক্য । আমরা লোক-বিশবাস এবং লোক-সংস্কার সম্পাঁকতি 
আলোচনায় প্রবেশের আগে কয়েকাঁট সংজ্ঞার পারিচয় নেবার চেষ্টা করব । কারণ 
তাহলে আমাদের পক্ষে লোক-বিশবাস এবং লোক-সংস্কার সম্পকে একটা ধারণা 
তৈরী করে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। প্রথমেই সংস্কার সম্পার্কত সংজ্ঞার 
উল্লেখ করা হ'ল । 
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প্রথম সংক্ঞাঁটর মূল কথা হ'ল--বিচারশান্ত শুন্য, অযৌন্তিক অথবা সাধারণভাবে 
অমৃলক 'বি*বাসই হ'ল সংস্কার । 

দ্বিতীয় সংন্ঞাঁটতে বলা হয়েছে_বিশবাসের পেছনে যাঁদ কোন প্রমাণ থাকে, 
যাঁদ বি*বাসের সম্ভাবনা গাল গণনসাধ্য হয এবং সেগখলর পারমাণও যাঁদ হয় 
উল্লেখযোগ্য, তবে সে ক্ষেত্রে বিশ্বাস কবার ব্যাপাবে তেমন কোন অধযোৌন্তিকতা 
থাকে না। বকন্তু যাঁদ বৈষম্যগূলি নিব্পণের অতখত হয় অথবা যা 1ব*বাস করা 
হয়ে আসছে তুলনায় যদি সেগুলি অমানজিতভাবে গুরুত্ব সম্পন্ন হম তবে সেই 
[ব*বাসই হ'ল সংস্কার । 

তৃতীয় সংজ্ঞায় দেখা গেল বলা হয়েছে-্সংস্কার হ'ল ঘা নাকি সতগতকাল 
থেকেই চলে আসছে এবং যা বতমানে না বুঝেও অনুসৃত হচ্ছে। 


চতুর্থ সংজ্ঞা অনৃযায়ী, সাধারণভাবে সংস্কার হ'ল মিথ্যা বা 'ভীত্তিহগন বিশ্বাস, 
যে বিশ্বাস অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা সংক্কান্ত, বিশেষত সেই বিশ্বাস যা নাকি সামাজক- 
ভাবে ক্ষাতকারক এবং যা জ্ঞান ও কীণ্টর বিরোধতার ঢাঁলত করে অথবা যা 
হ'ল নৃশংসতা । সংস্কার হ'ল তাহলে যাদযাবদ্যা এবং সবপ্রাণবাদেব স্মান্টগত 
একটি পদ । 

পণ্চম সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংস্কার হ'ল যেকোন বিশবাস অথবা ভাচার যা নাকি 


লোক-বিশবাপ ও লোক-সংস্কার গু 


খ্রীস্টান ইহুদী, ইসলাম অথবা বৌদ্ধ ধমের মত বিখ্যাত এবং সুসংহত ধমণগৃলির 
দ্বারা অনুমোঁদত নয় । 

ষ্ঠ সংজ্ঞায় বলা হ'লশ্*সংস্কার আমাদের 'নজেদের থেকেও অনেক বেশখ 
প্রাগীন 'চন্তাধারার জীবন্ত ধৰংসাবশেন, যেগযাল একদা অতান্ত গুরুত্বপ্‌ণ“ মাহমায় 
আঁধান্ঠত ছিল, কিন্তু বর্তমানে যা পাঁরত্যন্ত এবং বিস্মৃত । 

সপ্তম সংজ্ঞা অনুযায়শ--সংস্কার হ'ল সেইসব বিশ্বাস যেগীল সর্বান্তঃকরণে 
গৃহীত নয় ঃ আসলে এগুলি হ'ল কতকগুলি আচার, যেগুলি অনুসৃত হয় দৃ়- 
বিশ্বাস ব্যাতবেকে, যেগুলি অনুসৃত হলে তা কোনরকম ক্ষতিকারক হবে না, 
পবন্ত দৈবক্রমে সেগাঁলর দ্বারা সফলপও লাভ করা যেতে পারে--এই মানাঁসকতায় । 

এইবাব উদ্ধৃত সংন্ঞাগলি কতখান গ্রহণযোগা দেখা যেতে পাবে । প্রথম 
সংজ্ঞাটতে লক্ষ্য করা যায় যে অমৃূলকা ব*বাসকেই সংস্কার বলে মেনে নেওয়া 
হয়েছে । অর্থাৎ এক্ষতম্ বাস এবং সংস্কারের প্রভেদকে স্বীকার করা হয়ান। 
অথচ আমরা জান ষে যা লোক-বি*বাস তাই লোক-সংস্কাব নয় । ব*বাস এবং 

কারের মধো রয়েছে একটা সুস্পম্ট পার্থক্য । শুধু তাই নয়, এই সংজ্ঞাটিতে 

বান্তগত বিশ্বাসের সঙ্গে সংহত সমাজের ি*্বাসেব মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখান 
হযাঁন। সংজ্ঞাটতে কেবলমার গুরুত্ব দেওষা হযেছে বিচাবশাক্ষ শুন্যতা বা 
অযৌন্তকতার ওপর । সংস্কাবের এশট অন্যতম একাঁট বোঁশল্ট্য হলেও কেবল এই 
বোঁশস্ট্যাটই সংস্কারের মূল কথা নয়। তাই প্রথমাঁটকে আমবা াঁট মক্তু এবং 
সংস্কারের একটি পূর্ণাঙ্গ পারচয়বাহ সংজ্ঞা হসাবে স্বীকার করতে পার না। 

দ্বিতীয় সংজ্াটিত দেখা যায় অধ্যাপক হীথঠণশবাস কখন গ্রহণযোগ্য হতে পারে 
সেই সম্পকে উল্লেখ করে বপরাতক্র-ম ি*বাস কখন সংস্কার পারণত হয় তার 
হীঙ্গত দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে ব*বাসের সঙ্গে সধাশ্রন্ট বৈষশ্যগুলির ওপরেই অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন । সংস্কারের ক্ষেত্র বৈষম্যই কিন্তু প্রধান ব্যাপার নয় ॥ 
কাবণ এমন অনেক সংস্কার প্রচালত বয়েছে যে সংস্কারগুলিব মধো একটা গভীর 
একার সন্ধান লাভ দুল“ভ নয় । বরং বলা চলে সংস্কারের নেঁন্রে এঁক্য যেন একটা 
নফণনয় দিক, বৈষম্যও তেমাঁন একটা গুরুত্বপূর্ণ বোশিস্ট্য । তাছাড়াও এর সঙ্গে 
এাতহা, ঞরীহক কল্যাণ লিপ্সা প্রভাত ব্যাপারগুঁলও যত ॥ 1কিম্তু অধ্যাপক হাঁথ 
গ্দও্ সংজ্ঞায় সেই গুরুত্বপ এ নৈশিম্ট্যগ্ীল উাল্লাথিত হনান । 

মার্টন িঙ্গস প্রদত্ত তৃতীয় সংজ্ঞায় সংস্কাবেব দুশট গুব ত্বপূর্ণ বৌশিল্ট্যের 
[বয় উল্লাখত হয়েছে । সংস্কার সুপ্রাচীন, অতীত কাল থেকেই তা চলে আসছে 
এ?ং বর্তমানে তা প্রচালত থাকলেও লোকে সেগল না বুঝেই মেনে চলে । একথা 
ঠিকই যে সংস্কারের মধ্যে একটা প্রাচশীনতা থাকে এবং সাধারণভাবে লোকে না বুঝেই 
সংস্কারগহীল মেনে গলে । সংক্ষেপে বাঁণত সংকারের এই সংজ্ঞা অনেকখান 
গ্রহণযোগ্য হলেও অর্বাংশে নয়। কারণ সংস্কারের সাবিক পরিচয়টুকু এই 
সংজ্ঞাটতেও উপদ্থাপিত হয়ান। তাছাড়া সংগকারের অনুসরণের এবং বোধগম্যতার 


৪ লোক-ীবশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


বিষয়ে উল্লেখ করা হলেও 'কি অনুসরণ করা হয়ে থাকে নির্দিষ্টভাবে সে বিষয়ে কিছু 
বলা হয়ান। কৌশলে সেই বিষয়টিকে এাঁড়য়ে যাওয়া হয়েছে। 


চতুর্থ সংন্ঞায় কাভেথ রীড সংস্কারের মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য রূপ 
দয়েছেন এবং উদ্ধৃত অন্যান্য সংজ্ঞাগ্ঁলর তুলনায় এশট অনেকখান শ্রুটিমুক্ত 
স্বীকার করতে হয় । পর্বপ্রাণবাদ ও যাদহীবদ্যার সমন্বিত রৃপকেই সংস্কার বলে 
আভাঁহত করা হয়েছে । সাধারণভাবে সংস্কারের মূল যে ভাত্তহীন বিশ্বাস তাতে 
সন্দেহ নেই । তাছাড়া এগুলিকে আতগ্রাকৃত ক্ষমতা সংক্রান্ত বলেও স্বীকার করে 
নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একাঁট বিষয়ে আমরা কাদ্ভথ রীডের সঙ্গে একমত 
নই। তাহ'ল সংস্কার মাত্রই তা নৃশংস কিংবা সামাঁজক ভাবে তা ক্ষতিকারক 
হবেই এমন কথা বঙ্লা যায় না। আসলে এক্ষেত্রে সংস্কারের মন্দ দিকটির প্রাতিই 
নিদেশ করা হয়েছে। কিন্তু সংস্কারেরও যে একটা ভাল 'দিক আছে? সোঁটকে 
এক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে । আসলে আমরা বাংলা ভাষায় সংস্কারকে যেমন 
“সু? এবং কু” এই দুটি ভাগে বিভন্ত করে দোখ, ইংরজী “58:5010017১ শব্দাটিতে 
তাবোঝায় না, কেবল মন্দ দিকটিকেই হীঙ্গত করা হয়। সেইজন্যেই এই ভ্রুটিটি 
ঘটে গেছে। 

পণ্চম সংজ্ঞায় সংস্কার ধমীঁয় ব্যাপারের অঙ্গীভূত নয় বলে বলা হয়েছে । কিন্তু 
এই দা্টভঙ্গী মোটেই যথার্থ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মবোধ থেকেও সংস্কারের 
উৎপাত্ত ঘটেছে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্যই এমন অনেক সংস্কারও আছে, যেগুলি 
ধমণ্য় প্রসঙ্গ বাহর্ভূত। তাছাড়া সংজ্ঞাঁটতে বিশেষ কয়েকাঁট ধর্মের অননুমোদিত 
বিশ্বাস এবং আচারকেই সংস্কার বলে আভাহত করা হয়েছে । আলেকজাণ্ডার এইচ 
ক্লাপের বন্তব্য অনুযায়ী খ্রীস্টান, ইহুদী, ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মের মত প্রধান 
ধর্মগ্লির অনুমোদিত আচার এবং বিশ্বাস সংস্কার পধায়ভুত্ত নয়। এক্ষেত্রে 
তিনি স্পন্টতঃই একদেশদর্শিতার পাঁরিচয় দিয়েছেন স্বীকার করতে হয়। ধশীয় 
গোঁড়াম এক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীন দৃষ্টভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে । তাই তাঁর 
উাল্লাখত ধর্মগ্াীল ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের অনুমোঁদত আচার এবং বিবাপকে 
«সংস্কার বলে প্রাতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তান। অথচ যে ধর্গুলির উল্লেখ 
তিন করেছেন, সেই ধর্মগৃলি থেকেও খুব কম সংস্কারের উদ্ভব ঘটেনি । 


ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেস্ট্যাপ্ট ধর্মাবলম্বীদের চোখে পোপ-ধর্ম সম্বন্ধীয় সব 
গকছুই ছিল অর্থহীন ও সংস্কার মাত্র। আবার উনাবংশ শতাব্দীতে ধার্মিক 
প্রোটেস্ট্যাপ্টগণ পৌত্তলিকদের উদ্ধার করার জন্য নিজেদের জাঁবন পযণ্ত বিপন্ন 
করতে ইতচ্ভতঃ করেনান। বিশেষ এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীদের 
যংস্কারাচ্ছল্ন বলে বিবেচনা করলে আর যাইহোক তা নিরপেক্ষ থাকে না চিন্তায় 
অথবা চারিন্রে ॥ 

যচ্ঠ সংজ্ঞাঁটতে খ্রীস্টনা হোল প্রান চিন্তাধারার জীবন্ত ধ্বংসাবশেষ বলে 
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সংস্কারের উল্লেখ করেছেন । কিন্তু এক্ষেত্রে বন্তব্য হ'ল সংস্কার মূলতঃ প্রাচীন- 
কালে উদ্ভূত হলেও, আধুনিক কালে পাঁরবাঁতত সমাজ ব্যবস্থাতেও সংস্কার উদ্ভূত 
হতে দেখা যায়। তাছাড়া বহু সংস্কারের মূল আজকের দিনে অজ্ঞাত িংবা 
বিস্মৃত হলেও সম্পৃণভাবে সমন্ভ সংস্কারই 'বিস্মত এবং বিশেষত বর্তমানে পারত্য্ত 
এমন কথা স্বীকার করা যায় না। 

আসলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জীবনে সাফল্য লাভের জন্য ব্যগ্রতা, তীব্র প্রতিযোগিতা- 
পূণ“ জীবন যাত্রা এবং তঙজ্জানত দঃশ্চন্তা-সংস্কার সৃষ্টির ও নিভ'রতার মূলে 
অনেকখানি কার্যকরী । বিশেষত দুশ্চিন্তা যেহেতু ক্রমবর্ধমান, তাই সংস্কার নিছক 
জতাঁতের ব্যাপার না হয়ে বতমানেও তা সমানভাবে সাক্রুয় থেকে গেছে । 


সপ্তম সংজ্ঞাটিতে প্রগালত সংস্কার অনুসৃত না হলে কিরকম এক অস্বস্তিকর 
শ্ানাসকতা হয় সেই দিকাটর প্রাত উপয্য্্ত হীঙ্গত করা হলেও সংস্কারগঁল অনুসৃত 
না হলে সংস্কার বশবাসী মানহষ যে ক্ষাতির আশংকা করে থাকে, যে কারণে সংস্কার 
অনুসৃত না হলে অস্বস্তিকর মানাঁসকতার উদ্ভব হয়, সে বষয়ে নীরবতা অবলম্বন 
করা হয়েছে । অর্থাং সংস্কার সংক্রান্ত সংজ্ঞাগৃলিতে কমবোঁশ সংস্কারের এক 
একাঁট 'দককে পাঁরস্ফুট করা হলেও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য এবং ুটিমূন্ত এমন কোন 
একটি সংজ্ঞার সাক্ষাৎ লাভ করা যায় না। 
এইবার আসা যাক লোক-বিশ*বাসের সংজ্ঞায় । 
কার্ভেথ রীঁড বি*বাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন £ 


1115 900600০ ০ 21100 1) ৬1101) 09105101015 215 15081090 23 
1681 10006510616 25 02 01 [02006150200 80010103210 5৬€1103 2.3 
20০0৮ 00 1085 ০6102177 16501. 1015 5. 36115 270 £5509০09] 
20010065101 01866610680 009100913 105 109 80009 0111 17061)9,51001 
1০ 16, এ1)60161 ০ 17255 00৮21 00 21061 10011000৮22 2170 1)19 
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আবদুল হাফিজ লোক-াব*বাস প্রসঙ্গে বলেছেন--একটি বি*বাস একজন [নিরক্ষর 
ব্যান্তর মনে যতক্ষণ অবস্থান করেঃ ততক্ষণ তা লোক-বি*বাসই বটে) “লৌকিক 
সংস্কার ও মানব-সমাজ? ; পৃঃ ৬১ 


প্রথম সংজ্ঞাঁটতে বি*বাসের স্বরূপাঁটর অনেকখানই পারস্ফুট হয়েছে, বিশেষত 
কোন মানসিক অবস্থায় এবং কেমন করে মানুষের মনে বিশবাস তার স্থান করে নেয় 
তার সুস্পষ্ট পাঁরচয়টুকু বিধৃত । কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাফিজ যে কথা বলেছেন 
ঘা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হয়। কারণ সংহত সমাজের মানুষের 
মনে স্থান না করে নিতে পারলে বিশ্বাস কখনও লোক-বিশ্বাসে পারণত হতে পারে 
না। ব্যান্তগত 'বি*বাসের সঙ্গে লোক-বিশ্বাসের মূল পার্থক্য এইখানেই । তাছাড়া 
লোক-ব*বাস যে নিরক্ষর ব্যন্তির মনেই অবস্থান করে, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন তথাকাঁথত 


ঠ লোকশাবমবাস ও লোক-সংস্কার 


ধশক্ষিতজনের মনে অবদ্থান করেনা, এমন কথাও য্াক্তসঙ্গত নয় । কারণ বিশ্বাসই 
হোক আর সংস্কারই হোক উভয়ক্ষেত্রেই মূলতঃ য্যান্তর বন্ধনকে অস্বীকার করা হয়। 
যেখানে য্যন্তর বাধা-বাধকতা থাকে না সেখানে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কি সে নিরক্ষর সে 
প্রশন অবান্তর হয়ে পড়ে । 


২. পার্থক্য £ লোক-বিশ্বাস ও জোক-সংস্কার 


এইবার আমরা লোক-বি*বাস এবং লোক-সংস্কারের পার্থকা নিয়ে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হতে পারি । 


ইংরিজশ “018 09115? শব্দটিকে বাংলায় 021315001 192।-এর মাধামে 
করা হয়েছে লোকশাব্বাস । কিন্তু অনেকেই ইংঁরজণী 50৩19010101)? শখ্দাটর 
প্রতিশব্দর্পে যে “সংস্কার' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকেন, তা যথার্থ নয় । কারণ 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে সংদকারের ভাল মন্দ দর্শদকই আছে । কিন্তু 
50515616101)? বলতে বিশেষভাবে সংস্কারের মন্দ দিকাঁটিকেই বোঝান হয়ে থাকে । 
সে যাই হোক, এখন প্রশ্ন হ'ল লোক-বি*বাস এবং লোক-সংস্কার বলতে কি বোঝায় 2 
আপাতভাবে মনে হতে পারে যে লোক-ীবধবাস এবং লোক-সংস্কান দুই-ই এক । 
আভিধাঁনক অর্থের চারে অবশ্য দূইই এক--বিম্বাস এবং সংস্কার উভয়েরই অর্থ 
হল প্রতায়। গুণগত বিচারে (08811001515 ) উভয়ই এক হলেও বলা যায় 
পাঁরমাণগতভাবে (09810006%5]% ) কিচু পার্থক্য দুইয়ের মধ্যে রয়ে গেছে। 
সংহত এক জনসমাণ্ট যে বিশেষ বিশেষ আচার আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য- 
অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগলির সঙ্গে শৃভাশভ বোধ জড়িত, তাই হ'ল 
লোকশাব্বাস। লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে এতিহ্যের সম্পক্ত খুবই কম, নেই বললেই 
চলে। কিন্তু লোক-সংস্কার হ'ল সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি 
পালনীয় কিংবা বজনীয় বলে সংহত জনসমান্ট শুধু ি*বাস করে না, ব্যবহারিক 
জীবনে তা মেনেও চলে । লোক-সংস্কারের সঙ্গে ীতিহ্যের সম্পক" অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ । 
লোক-বিশবাস খুব সাম্প্রতিক কালের হতে পারে বাহয়ও । কিন্তু লোক-সংস্কারের 
মল থাকে গভীরে । পুরুষানুক্মে যা বিশ্বন্তভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে । লোক- 
বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার উভয়েরই মূলে কাজ করে মূলতঃ এরীহক শুভাশুভ 
বোধ । তবে লোক-বিশবাস ফেক্ষেত্রে একান্তভাবে একটা ধ্যান-ধারণা, মানাসক ক্রিয়া 
মান, সেক্ষেত্রে লোক-সংস্কারের সঙ্গে কছ? আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে যুন্ত । লোক- 
সংস্কারের উৎপাত্তর মূলে অনেকক্ষেন্রেই ধর্ম বোধ বা শাস্মীনদেশিও কাজ করে। 


লোকশাব*্বাস অনুসৃত না হলেও তেমন কোন মানাসিক প্রতিক্রিয়া ছয় না সংহত 
সমাজের অন্তভুন্ত সামাজিক মানুষের ক্ষেত্রে । কিন্তু লোক-সংস্কার অনুসৃত তথা 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৭ 


পালিত না হলে আধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা বির্‌প মানাঁসক প্রতিক্রিয়ার সৃম্টি হয়। 
বলাবাহূল্য ষে এই প্রাতক্রিয়া মানাঁসক ভয় এবং অস্বচ্িবোধ সঙ্জাত। 


ব্ক্তিবিশেষের ব*বাস অথবা সংস্কারের সঙ্গে লোক-বিশবাস বা লোক-সংদ্কা:রর 
যে পার্থক্য আছে সে উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, তবু একট: বিশদভাবে এই বিষচাট 
নয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে । 

একজন মনন্তত্বাবদ- ব্যান্তগত বি*বাস--সংস্কারের সঙ্গে লোক-ীববাস ও 
সংস্কারকে এক করে দেখাব বিষয়ে সতকর্ণ করে দিয়ে বলেছেন £ 
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আমরা ব্যান্তিগত ভাবে সকলেই চাই জীবনে সাফল্য, চাই অভীম্ট লক্ষ্যে উপন৩ 
হতে। তাই বাঞ্চিত সাফল্য লাভের জন্যে আমরা নানা ক্ষেত্রেই বেশ কিছু বিশ্বাস, 
[বিশেষত সংস্কারের বশবত+ হয়ে পাঁড়। বিশেষ একাট জামা পরে বেরোলে কার্ষ 
সাঁদ্ধ হয় বলে বি*বাস কার, আর তাই সম্ভবমত সকল গর্ত্বপুৃণ* কাজে বেরোবার 
আগে সেই বিশেষ জামাট গায়ে চড়াই । চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে, পরাধক্ষায় 
বসতে, এমন কি নিজের প্রয় দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় এ বিশেষ জামাটি পরে 
উপাস্থিত হই । কিংবা কোন একাট-দুশট কাজে আকস্মিকভাবে যার মুখ দেখে 
বাড়ব থেকে বের হয়ে সেই কাজে সাফল্যলাভ ঘটেছিল, পরবতর্শকালে সব কাজেই 
1বশেষত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেই ব্যন্তিটির মুখ দেখে বের হতে সচেম্ট হই । কংবা 
বিপরীত ক্মে যার মুখ দেখে বোরয়ে দট একটি কাজে অসাফল্য ঘটে গিয়েছিল. 
পরবতাঁকালে পারতপক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হবার সময় তার মৃখ যা? 5 
দেখতে না হয় সেজন্য সতক্তা অবলম্বন কার । বহু জাঁক (7০০৩ ) ঘোড়দৌচড় 
অংশ গ্রহণের আগে বিশেষ টুপি পরে নেন, কারণ সেই ট্াপাঁট তার কাছে সৌভ।গ্যের 
প্রতীক ; অনেক ক্রিকেট খেলোয়াড়কে দেখা যায় বিশেষ ব্যাট বা বুট ব্যবহার করতে 
এঁ একই উদ্দেশ্যে । অনেক ফুটবল খেলোয়াড় খেলার প্রারম্ভে গোল পোস্ট স্পর্ণ 
করেন, সংস্কার, এর ফলে খেলায় বাঞ্চিত ক্লীড়া-নৈপৃণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পারবেন, 
খেলায় জয়শ হবেন। এমনকি অনেক খেলোয়াড় তাঁদের স্বীকে তাঁদের খেলা 
1ট. ভ.তে দেখতে দেন না। সংস্কার, স্মী খেলা দেখলে তার খেলা ভাল হবে না। 


৮ লোক-বি*'বাস ও লোক-সংস্কার 


যে ক্রিকেট খেলোয়াড় একাঁট বিশেষ ব্যাটে ব্যাট করে গরুত্বপর্ণ সেনচুর করেন, 
তার মনে এইরকম একটা ধারণা গড়ে ওঠে যে এ ব্যাটাট তার পক্ষে অত্যন্ত শুভ । 
অতএব এই বিশেষ ব্যাট দিয়েই তান প্রাতাঁট গ?র্ত্বপূর্ণ খেলা খেলতে চান ॥ 
কিল্তু যে ব্যাট একজন বিশেষ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বলে 
আদরণীয়, সব ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কাছেই 1ক সেই বিশেষ ব্যাটাটি সমান সৌভাগোোর 
এবং আদরণীয় বলে পরিগণিত হবে ? এর উত্তর আমাদের সকলেরই জানা । কিন্তু 
একই ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনোতিক এবং এীতিহাসিক পারবেশে একই রুপ 
আচার আচরণ ও জাবনচর্চায় অভান্ত সংহত জনসমাম্টর মধ্যে যা বিশবাস অথবা 
সংস্কার বলে গৃহীত হয়, তাই হ*ল লোক-বিশবাস এবং লোক-সংস্কার। পৈতৃক 
সম্পাত্তর মত এই বিশ্বাস এবং সংস্কার সংহত জনসম্ণান্ট বিনা দ্বিধায় এবং বিচারে 
গ্রহণ করে ও অনুসরণ করে চলে । যেমন একটি দ-ন্টান্তের উল্লেখ করা যায়। 
ৰাড়ী থেকে যাত্রা করার সময় কেউ হাঁচলে যাল্রায় বাধা পড়ে বলে বিশ্বাস । এক্ষেত্রে 
এই 'বিশবাসাঁট ব্যান্তগত ব্যাপার নয়, সমম্টিগত । আর সেই বাধা আতক্রমণের জন্যে 
যাত্রা করতে উদ্যত ব্যন্তিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় । সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করা 
আর হয় না। এক্ষেন্নে এই অপেক্ষা করা ব্যাপারাঁট সংস্কারের অন্তর্গত, আর বলা 
বাহুল্য এ সংস্কার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, লোক-সংস্কারের অন্তর্গত । কারণ এই 
সংস্কারের অংশসদার সংহত সমাজ । ব্যান্ত বিশেষের ব*বাস বা সংস্কার দীর্ঘস্থায়শ 
হয় নাঃ ব্যান্ত বিশেষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার অনুসৃত [ব*বাস অথবা সংস্কারের 
ননত্যু ঘটে ; কিন্তু লোক-[ব*বাস ও লোক-সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী । বান্তগত বিশ্বাস বা 
সংস্কার ব্যন্তর নিজস্ব আবিষ্কার, কিন্তু লোক-বিশবাস এবং লোক-সংস্কার সংহত 
সমাজের আবিদ্কার । আর সমাজের মানুষ মাতৃষ্তন দুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির 
সঙ্গে পারাচিত হতে থাকে এবং আয়ত্ত করে। অর্থাৎ শেষোস্ত ক্ষেত্রে এীতিহ্যের একি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে স্বীকার করতে হয়। 

লোক-শাবশ্বাস এবং লোক-সংস্কার উভয় ক্ষেত্রেই মূল কথা হ*ল বিশেষ কার্য বা 
ক্রিয়ার একি সনার্ঘস্ট কারণের অনুসন্ধান । “1, 21] 015 2০05155 10৬55৩, 
০81) 99 060০00 2.1) 2৬2,:51)633 01 50105 129 01 02036 2110 606০6... 
সেদিক দিয়ে বলা চলে মানুষের বিজ্ঞান চেতনার প্রথম স্ফূরণ ঘটে লোক-বি*্বাস, 
[বিশেষত লোক-সংস্কারে । কারণ বিজ্ঞান আমাদের প্রথম যে পাঠ দেয় তা ছ'ল-- 
জাগাঁতক ব্যাপারে আকগ্মকতার কোন স্থান নেই । প্রাতিটি কাই স্যানার্দিষ্ট 
কারণের সঙ্গে সম্পৃন্ত। আমরা একট তাঁলিয়ে দেখলেই জানতে পাঁর যে লোক- 
[বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারে মানুষের এই কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্পণের প্রয়াসই 
মুখ্য হয়ে উঠেছে । অবশ্য একথা ঠিকই ষে সেই কার্য-কারণ সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকভাবে 
পরশীক্ষত নয়। 

“পট 15 006 08055 2100. ৪6০৮ 0? 0176 52598৩, 10 022 ০ 005 
90161701660 1081). সংহত সমাজের মানুষ তাদের আঁভজ্ঞতা এবং সাধারণ 


লোক-ীবন্বাস ও লোক-সংস্কার ৯ 


বাঁদ্ধ তথা বিশ্বাসের ওপর র্ভর করেই কার্যকারণ সম্পর্ক নির্পণে ব্রতী 
হয়েছে। 

সংস্কারের তাই অন্যাবধ গুরুত্বের কথা চিন্তাশণল ব্যান্তদের কাছে ধরা পড়েছে। 
সংস্কার মাত্রই তা পাঁরত্যন্ত হওয়া উচিত, একথা না বলে এরা সংস্কার থেকে সম- 
সাময়ককালের সংহত মানব সমাজের চিন্তাধারার সন্ধান লাভের সুযোগের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে সংস্কারগ্ীলর মূল্যায়ণ ও পর্যালোচনার স্বপক্ষে আভমত প্রকাশ 
করেছেন, “10105 00051) 010905359 ০1 17016-5016161610 0091) 021) 109 
01056155011) 0155 ৬106 50169021700 90111 001112170 510615016101),, 

লোক-বি*বাস এবং লোক-সংস্কার উদ্ভবের মূলে কারণানুসন্ধানের প্রয়াস 
খাকলেও পববতর্শকালে যারা এগুলি অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে কিন্তু অন্ধ বিশবাস 
এবং আনুগত্যের মনোভাবই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে । লোক-বি*বাস এবং লোক- 
সংস্কারের সঙ্গে আমাদের এরীহক শুভাশুভের কোন সম্পক্ক আছে কনা এবং 
থাকলে তার পারমাণ কতখাঁন, সেই বিষয়াটকে আপাতত বাদ দিলেও একথা ঠিক 
যে মনভ্ভাত্বক দিক দিয়ে বাস এবং সংস্কারের মূল্য অনেকখান । যেমন সংহত 
সমাজে যা নাক শুভ বলে 'চহ্হিত, যা দেখে গৃহ থেকে যাল্রা করলে যান্রার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস, সেই বস্তু বা প্রাণীর দর্শনে মানুষ অনেকখান বল পায়, 
যে বল তাকে অভীম্ট লক্ষ্যে উপননদত হতে বহুলাংশে সহায়তা করে । আবাব 
শিবপরীতক্রমে যা অশৃভ বলে স্বীকৃত সেই বস্তু বা প্রাণীর দর্শনে মানুষের মনে 
এমন এক বপরশত ক্রিয়ার স:ন্ট হয় যার ফলে তার আত্মীব*বাস অনেকাংশে 'িনজ্চ 
হয়ে যায়। সাফল্য লাভের পথে তা গুরুতর অন্তরায় হয়ে দেখা দিভে পারে 
বা দেয়ও। 

লোক-ব*বাস এবং লোক-সংস্কারের একাঁট উল্লেখযোগ্য বোশিঘ্ট্য হ'ল একই 
উদ্দেশো বা একই পাঁরণামের ব্যাপারে স্থানভেদে অনেকগুলি কারণ বা আচরণের 
কথা বলা হলেও একই সংস্কারের সঙ্গে যুত্ত আচরণীয় প্রথার মধো স্থান কালভেদে 
তেমন ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না; দেশভেদে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্নতা 
লাক্ষত হয়। একই বি“বাস বা সংস্কারের ক্ষেত্রে ইতর-াবশেষ যেটুকু পার্থকা 
ঘটেছে তা খুবই সামান্য বলা চলে। একট: বিস্তাঁরত করে বলতে গেলে বলতে 
হয় যে লোক-সাহত্যের 'বাভন্ন শাখা যেমন ছড়া, গণীতিকা, গান ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে 
পাঠাম্তর যেমন সুলভ, লোক-াব*বাস এবং লোক-সংস্কারের ক্ষেত্রে সেইরকম মতান্তর 
তেমন সুলভ নয়। যেমন কোন্‌ কোন দিনে যাত্রা নান্তঃ কিংবা কক দেখে 
যান্লা করলে যাল্লা শৃভ হয় না, অথবা 'কি 'কি কারণে অতিথির আ'বিভাব ঘটার 
সম্ভাবনা, ঝগড়া অথবা খণ ক কি কারণে হয়, এই সব বিষয়ে নানা বিশ্বাস, 
ও সংস্কার নানা স্ানে প্রচালত আছে । কল্তু একাট পাঁরণামের সঙ্গে যাত্ত 1নার্দন্ট 
কারণ বা আচরণাঁটকে স্থান ভেদে রূপাম্তারত বা আমূল পাঁরবারতত হতে তেমন 
দেখা যায় না। 


১০ লোকশব*বাস ও লোক-সংস্কার 


৩. শোক-বিশ্বান ও লোক-সংস্কারের উৎপত্তি 


ঠিক কবে থেকে লোক-বি*বাস অথবা লোক-সংস্কারের উৎপাত, সাইকভাবে সে 
সম্বন্ধে কিছু বলা না গেলেও এটুকু বলা যায়যে কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের 
মতই সংস্কার এবং বিশ্বাস মানুষের আদম অবন্থা থেকেই তার অপারহার্য 
অঙ্গ হিসাবে চলে আসছে । এবং আধুনিক যুগেও এ ব্যাপারে ব্যাতিক্রম ঘটোনি। 
অনেকের মনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সংস্কার প্রধানতঃ নিরক্ষর 
লোক সমাজে (01) [,1061505 5০০15 ) ও অশ্পাধিক পরিমাণে সভ্য ও শাঁক্ষিত 
সমাজেই (015111590৪1. [,/06180) প্রচালত, তা 'িন্তু যথাথ নয়। এ ব্যাপারে 
শিক্ষিত ও আশাক্ষিত কিংবা অক্ষর জ্ঞান সম্পন অথবা নিরক্ষরের মধ্যে গ:ঃরৃূতর 
কোন পার্থকা নেই । এখন প্রশ্ন হ'ল সংস্কারের উপাত্ত হল ভাবে? আদিম 
যুগের মানৃষের এটা জানা ছিল যে কোন কিছুই অকারণে ঘটেনা। সব কিছুর 
পেছনেই একটা স্ানা্ট কারণ কাজ করে। তবে আধুনিক ঘৃগে যাকে আমরা 
কার্ধ-কারণ সম্পকণ বলে আভাহত করি, আঁদন যুগের মানুষ কাকতালীয় ঘটনার 
মধ্যেই সেই কারকারণ সম্পককে প্রত্যক্ষ করেছিল । আদম মানুষকে প্রধানতঃ 
দু"ট ব্যাপারে সদা সতকর্তা অবলম্বন করতে হ'ত--ক্ষনিবাত্তর জন্যে শিকারের 
সম্ধান আর শন্লুর আকুমণ থেকে আত্মরক্ষা । বলাবাহূল্য এতটুকু অসতকতার ফলে 
উভয় ক্ষেত্রেই! শকার হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, নতুবা সম্ভাবনা ছিল 
মৃত্যুমুখে পাঁতিত হওয়ার । এই জন্যে আদম মানুষের সদাজাগ্রত দণ্টকে এড়াতে 
পারত না অন্যের পদচিহন, গাছের ভাঙ্গা ডালপালা, খাদ্যের ভীচ্ছণ্টাংশ, অথবা 
বসতির কোন চিহ্ৃ, পশুর বিষ্ঠা বা পাখশর পালখ । শুধু শ্রবণোন্দ্িয়ের দ্বারা 
আকৃষ্ট হওয়া নয়, সেই সঙ্গে আদিম মানুষের অপরাপর হীন্দ্রয়গ্লিও সজাগ থাকত 
অন্যান্য নানা ব্যাপারে । যেমন কলরব বা সগন্ধ-দুগন্ধ তার শ্রবণোন্দ্রুয় বা 
ঘ্রাণোন্দ্রয়কে সহজেই আকৃণ্ট করত ॥ এইভাবে সুদূর প্রাচীন কালের আদিম মানুষ 
তার পাঁরচিত সীমাবদ্ধ জগতের সর্বত্র সদা জাগ্রত দম্ট নিবদ্ধ রেখে নানাবধ 
সংকেত বা চিহ্বের সঙ্গে পাঁরচিত হয়ে উঠেছিল । হঠাং কোন পাখার শ্তত্ধ হওয়া, 
আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথার ওপর কোন শকুনকে প্রত্যক্ষ করা, যাল্লরা পগ্র ওপর 
দয়ে খরগোসের চলে যাওয়া, প্রবহমান বাতাসের দিক পারবর্তন- এই রকম 
শত-সহম্্র সঙ্কেতের সঙ্গে মানুষ রুমে কমে তার ব্যান্তগত শ.ভাশুভকে যবুন্ত করে 
ফেলে । ক্রমে করুমে আদম মানুষ তার প্রত্যক্ষ করা সঙ্কেতগৃঁলিকে সম্ভবতঃ দুশট 
ভাগে বিভন্ত করে দেখতে শেখে । যেমন শিকারের পদচিহ্ন, সোয়ালো পাখীর 
( ১%৪11০৬ ) প্রত্যাবর্তন, ভেকের কক্শ শব্দ ইত্যাঁদ--এই সব সঙ্কেতের আনবাধ 
পরিণাম হিসাবে আদম মানুষ লক্ষা করত-_হয় খাদ্য প্রাশ্তির উজ্জল সম্ভাবনাকে, 
নতুবা বসন্ত খতুর পৃনরাবির্ভাবকে । বারংবার এইরপ আঁভজ্ঞতা হওয়ার ফলে 
আদিম মানুষ এইসব সঙ্কেতগৃলিকে কয়েকাটি বিশেষ পাঁরণাঁতির কারণ হিসাবে গণ্য 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৬১১ 


করতে শেখে । অপর পক্ষে "দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেতগৃঁলর মধ্যে ছল--আকাশে 
[িদহযতের চমকান, নক্ষত্রের স্খলন, ভূমিকম্প ইত্যাদ। এইসব সঙ্কেত প্রতাক্ষ 
করার পর হয়ত আদম মানুষ শিকারে বার্থতার সম্মুখান হয়ঃ শুর দ্বারা আক্রান্ত 
হবাব অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা অর্জন করেঃ কিংবা তার গোম্ঠীভুস্ত কারোর মৃত্যু ঘটে । 
যাঁদও এসব ক্ষেত্রে টাল্লাখত সঙ্কেত এবং পাঁরণামে আদম মানুষের আভজ্ঞতা 
অজণনের মধ্যে কোন যোগসত্র ছিল না, তথাপি আদম যুগের মানুষ উভয়ের মধ্যে 
একটা কার্য-কারণ সম্পক্কে কল্পনা করে নেয় । এই শেষোক্ত শ্রেণীর সঙ্কেত গলিই 
সংস্কার সাম্টর ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ উৎস র-পে আত্মপ্রকাশ করে। পরবতর্ণকালে 
মানুষ যতই সভ্য এবং উন্নত হতে থাকে, ততই 'বাভন্ন পাঁবণামের সঙ্গে তার 
কঞ্্পিত কারণগুলির যোগাষোগকে স্পণ্টতর করে নিতে থাকে । আবহাওয়া, মতত্যু 
কিংবা শসা উৎপাদন অথবা বোগে আক্লান্ত হওয়ার মতন ব্যাপারের কারণ হিসাবে 
বিভিন্ন শান্তকে দায় বলে ব*বাস করে নেয় । শেষপরযন্ত 'এর থেকেই সম্ট হর 
সর্বাজ্মবাদ তত্ব, নৃতত্বাীবদগণ যাকে সংস্কার সাষ্টব মূল বলে আভাহত করে 
থাকন। আদিম মানুষ বিশবাস করতোষে ব্যান্ত্ুর জীবন ব্যান্তর দেহ মধ্যাস্থিত 
আত্মার দ্বারা ?নয়ন্বিত হয়, অপর পক্ষে বস্তু বিশ্বের ঘটনাবলশ আত্মপ্রকাশ করে 
আত্মা সম্পন্ন দেব-দেবী বা কোনো বিশেষ শন্তির কারণে । অথাৎ সর্বাত্মববাদেব 
প্রথম পর্ধায় নিংশোঁষত হয়োছল ব্যাস্ত বিশেষের আত্মার আবিৎকারেস্অপরপক্ষে 
সর্বাত্মবাদ তত্বাটি পরবতর্ণকালে পৃ্ণতা প্রাপ্ত হয়--বাহর্বিশ্বের সমন্ত বণ্তুরমধ্যে 
িবশেষ শান্তর সন্ধানে । এইভাবেই আদিম মানহষ গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, পাহাড- 
পবত, নদী-নালা--সব দিছর মধ্যে একটা না একটা শান্তর অষ্ঠিত্বকে ব*বাস কর । 
ঝড়-ঝঞ্জা, ভামিকমপ, বন্যা, আগ্নেয়াগারর অগ্নহৎপাত, প্রবল বর্ষণ, সূযোদয়-শৃযান্ত 
সব কিছুতেই [বিশেষ শন্তি ক্রিয়াশীল বলে মানুষ [সিদ্ধান্তে উপনীত হয় । আর 
এই অদৃশ্য শান্তকেই মানুষ বিশেষ কার্য বা ঘটনার নিয়শ্্রক বলে মেনে নেয়। 


মনপ্তত্বাবদ-গণ অবশ্য সংস্কার অথবা ি*বাসের মূলে মানুষের মানাসিক গঠনকেই 
লক্ষ্য করেছেন। ফ্রয়েড কিংবা ইয়ং-এর মতন মনন্তত্বাবদ-গণের ধারণা সংস্কারের 
মূল মানুষের অবচেতন মানসিক প্রাক্ুয়ার মধ্যেই নাহত। এ+দের মতে সংস্কার 
মোটেই অতাঁতের কোন ব্যাপার নয়, বরং সংস্কার প্রতিটি মানুষের মানাসক গঠনের 
সঙ্গে আনবার অঙ্গরুপে যুক্ত যানাঁক পাঁরাস্থিত বিশেষে আত্মপ্রকাশ করে থাকে 
এই মান্র। 


সংস্কার উদ্ভবের মূলে ধমাঁয় নিদেশি বা আচার কম গুবৃত্বপূর্ণ ভীমকা গ্রহণ 
করোনি : বস্তৃতপক্ষে ধমীয় নিদেশি এবং আচার-আচরণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংস্কার 
সৃভ্টির উৎস। পাঁথবার প্রাচীনতম গ্রন্হ হ'ল বেদ, আবার বেদের প্রাচীনতম অংশ 
হ'ল ধকবেদ। কয়েক সহম্র বংসর পৃবে রচিত খকবেদে আমরা 'িছু সংখ্যক 
সংস্কার অথবা সংস্কারের মূলের সম্ধান পাই । আজও আমাদের সংহত সমাজে 


৯২ লোকশীবশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


এইসব সংস্কারের এবং বিশ্বাসের অনেঁকগুলিই বেশ বহাল তাঁবয়তেই বিরাজমান, 
অথচ এগুলির উৎসের কথা আমাদের অনেকেরই অজানা । 
পে*চার ডাককে অমঙ্গল সচক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে । বেদে এহেন পেচকের 
ডাকজাঁনত অমঙ্গল নাশের জন্য মন্তও রয়েছে-_ 
যদুলুকো বদাতি মোঘমেতদ বং কপোতঃ পদমণ্নৌকণোৌতি । 
যস্য দৃতঃ প্রাহত এষ এতং তস্মৈ যমায় নমো অন্তু মৃত্যবে ॥ 
খধাকৃসংহতা ১০ম মণ্ডল । ১৬৫ সমন্ত। 


পাঁক্ষদের অমঙ্গল ধ্যান শুনলে যে নিজের অথবা পাঁরবারের অকল্যাণ হয়, 
এ [বিশ্বাস বহ্‌কাল ধরেই চলে আসছে । সেইসঙ্গে অমঙ্গল ধ্বান জানত অকল্যাণ 
নাশের ব্যবস্থাও রয়েছে । এই প্রসঙ্গে খকসংহতার ২য় মণ্ডল । ৪৩ সম্তুটির 
উল্লেখ করা যেতে পারে, ষোঁট সায়ণের মতে পাক্ষদের অমঙ্গল ধান শ্রবণ করলে জপ 
করতে হয়। এ একই সমক্তের ২ এবং ৩ নং মন্তে শকুনকে মঙ্গল এবং শুভকারক 
শব্দ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ২৪২৩ মন্ত্াটও উল্লেখ- 
যোগ্য । 


লোক-াবম্বাস হ'ল পত্র না থাকলে মানুষ স্বর্গচ্যুত হয় । এর মূলাঁট হ'ল খাক-- 
বেদের ১।১০৫1৩ মন্মাটর সায়ণভাষ্য । অনেকে যাঁদও সায়ণভাষ্যকে এই মন্মের 
অর্থ বলে স্বীকার করেন নি, কিন্তু সায়ণভাষ্যের অনুর বন্তব্য উপানষদে, ব্রাহ্মণ- 
গ্রন্হে এবং পুরাণেও রয়েছে লক্ষ্য করা যায়। 

আমাদের সমাজে ভ্রাতা এবং ভাঁগনীর মধ্যে ববাহ [নাঁষদ্ধ, সহোদর ভাই-বোন 
স্কো দরের কথা, এমনাক মামাতো, 'পিসতুতো, মাসতুতো, খুড়তুতো 1কংবা জ্যেঠ- 
ভূতো ভাই-বোনের মধ্যেও বিবাহ হয় না। খাকসংহতার ১০১০ সন্তে। ২,১২ 
খক-মন্ম্ে বলা হয়েছে ভ্রাতা-ভাঁগন+র সঙ্গমে পাপ হয়। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ 
নাষদ্ধ হবার ব্যাপারে এই শাস্ত্রীয় সাবধানবাণনী অন্যতম কারণ । 

কাউকে ডাকতে গেলে সামনের 'দিক থেকে ডাকা উচিত, পেছন থেকে ডাকা 
অশুভ বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে । এই বিশ্বাসের মূল রয়ে গেছে কৃষযজ-ঃ। 
১ম খণ্ড । ৭ম প্রপাঠকের ১ম মন্তে-“পাক যজ্ঞং বা আহিতাগ্নেঃ পক্ষবঃ 
উপাতিষ্ঠম্তি” ইত্যাদি উপাখ্যানে। 

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা 'তাথতে স্বী সহবাস করলে সামর্থযহীীন হতে হয়-- 
“নামাবস্যায়াং পোর্ধমাস্যাং চ স্্িয়মপেয়াদ যদুপেয়ান্িরিন্দ্িয়ঃ স্যাৎ*-কৃফ্ষজঃ 
সংহিতা ; ২য় কাণ্ড ; &ম প্রপাঠক ; ৬ মন্ত্র। 

. পশ্দ বলিদানের সময় বালদানের জন্য নস্ট পশনাটর গায়ের রঙও [বিবেচনা 
করা হয়ে থাকে । বেদে বলা হয়েছে সাদা পশ; বলি দিলে সে ক্ষিপ্র স্বর্গ থেকে 
অভিলাষত ফল নিয়ে আসে, কারণ সাদা পশু বায়ু দেবতার অত্যন্ত প্রিয় ।-- 
কৃফষজনঃ ; ২য় কাণ্ড ; ১ম প্রপাঠক ; ১ম মল্ম। 


লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার ১৩. 


সপত্বীদের প্রাতি স্বামীকে 'বদ্বেষপরায়ণ করে তুলতে এবং বিশেষ এক স্ত্রীর প্রাত 
স্বামীকে অনুরস্ত করে তোলার ব্যাপারেও বেদে পরামশ* দেওয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে বিশেষ তিথিতে একপ্রকার লতা সংগ্রহ করে স্বামীর বালশের তলায় রেখে 
দিতে হবে। তাহলেই অভনন্ট ফললাভ ঘটবে--১০।১৪৫ সন্ত। 


বৃক্ষ ছিন্ন করলে তার থেকে ষে লোহিত বর্ণের নির্ধাস বের হয়, তা ব্রহ্ধহত্যা 
পাপের অনুর্প--কৃষ্ধজহঃ সধাহতা ; ২য় কাণ্ড ; ৫ম প্রপাঠক (বিশ্বরুপাখ্যান )। 
এখানে আরও বলা হয়েছে, রজস্বলা অবদ্থায় যে নারী ভাত্ত ইত্যাদি স্হানে চিন্লাংকন 
করে, সেই নারী কেশশন্য, কানা, মাঁলনদম্তষুক্ত পূত্র লাভ করে। রজস্বলা 
অবস্হায় তৃণাদি ছেদন করলে কুনখযনুন্ত পুত্র লাভ ঘটে । আর এই সময় দাঁড় পাকালে 
পত্র গলায় দাঁড় দিয়ে মরে । 

যাঁদ কোন ব্যন্তির রোগ নির্ণয় করা সম্ভব না হয় অথচ সেই ব্যন্তি ক্রমেই 
হীনবল এবং কৃশ হয়ে যার, তবে এক্ষেত্রে চিররোগগ্রন্ত ব্যান্তকে প্রজাপাতর 
উদ্দেশে শৃঙ্গরহত বৃষ অর্পণ করতে হয়। এক্ষেত্রে যযান্ত হ'ল সকল পুরুষ 
প্রজাপাঁত থেকে সম্ট॥। তাই চিকিৎসকের অজ্ঞাত হলেও সেই অজ্ঞাত রোগাট 
প্রজাপাঁতির জ্ঞাত । প্রজাপাঁতি তাই এক্ষেত্রে রোগগ্রন্ত ব্যন্তিকে রোগমনন্ত করেন-- 
কৃষ্ণযজ-ঃ, ২য় কাণ্ড ; ১ম প্রপাঠক ৬-১৬ মন্ত্র। 

বোঁদক প্রথায় অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টতে মৃতের দুহাতে দহশট পশুর হদাপণ্ডকে 
দেওয়া হয়, তারপর যথানয়মে মৃত ব্যন্তিকে আগ্নসংযোগ করা হয়। বিশ্বাস হ'ল 

তত ব্যন্তাঁট খন মের কাছে উপাঁস্থত হবে, তখন ঘমের দরজার কাছে পাহারারত 

চাঁরাঁট করে চক্ষীবাশিম্ট এবং বশাল নাকের আধকারী দহ"টি কুকুর তাকে ছিখ্ড়ে 
খাবার জন্যে তেড়ে আসবে । মৃত ব্যন্তি তখন হাদপিণ্ড দুটি তাদের দিয়ে 
নাবর়ে যমের কাছে যেতে পারবে । খাকসংাহতা ১০ম মণ্ডল; ১৪এসুন্ত। 
১১-১২ মন্তর। 

এইভাবে আমাদের দেশের বহু সংস্কার এবং বিশ্বাস ধমীঁয় নিদে'শ অথবা 
আচার থেকে উদ্ভূত হয়েছে । কেবল আমাদের দেশে অথবা সমাজেই নয়, পাঁথবীর 
সমন্ত দেশের সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সেই দেশের আচরণায় ধর্মের এক গুরুত্ব 
পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে স্বীকার করতে হয়। 


ধমশয় ও পৌরাণক কাহনীও অসংখ্য সংস্কার সৃষ্টর মূলে কাজ করেছে। 
যেমন, মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে ভিক্ষা দিতে নেই । আমরা জানি জনক- 
দৃহিতা ও রামচন্দ্র-্পত্বী সতা ঘরের বাইরে গিয়ে লঙকাধিপাঁতিকে ভিক্ষা দিতে 
গয়েই রাবণ কর্তৃক অপহ্বতা হয়েছিলেন। প্রথমোস্ত সংস্কারাটি এই ঘটনা 
থেকেই উদ্ভূত হয়েছে । অথবা কোন মেয়ের নাম সীতা বা জানকী রাখতে নেই । 
কারণ রামায়ণে বর্ণিত সাতাকে সারাটি জীবন দুঃখেই আতবাহিত। করতে 
হয়েছিল। তাই থেকেই সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে ষে সীতা নাম গ্রহণকারিণ 


১৪ লোক-ব*বাস ও লোক-সংস্কার 


স্ান্রকেই জীবন ব্যাপী দহাখনী হতে হবে। সংস্কার হ'ল এলোচ্‌লে ভিক্ষা দিতে 
নেই, দিলে সীতার দশা হয়। বলাবাহ্‌ল্য সংস্কারাট মাহলাদের ক্ষেপ্লেই 
প্রযোজ্য । সাঁতা নাকি এলোচুলে ভিক্ষা 'দিয়োছলেন, আর তার ফলেই রাবণ 
কর্তক অপহৃতা হন! খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁটাবার আগে কাঠি থেকে 
একটু অংশ ভেঙ্গে ফেলে দিতে হয়। এই ভেঙ্গে ফেলা অংশ রাবণের চিতা জব্লতে 
সাহায্য করে। এই সংস্কারাটির ম:লেও রয়েছে পৌরাণিক ঘটনার প্রভাব । 
রাবণ লঙ্কার যুদ্ধে রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হবার পর শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-মাহষী 
অম্দোদরশকে বর দয়োছলেন যে তিনি কখনও বৈধব্যদশা ভোগ করবেন না। 
সংস্কার হ'ল স্বামীর চিতার আগুন না নেভা পরন্ত কোন স্তলোকের বৈধব্দশা 
ঘটেনা। এর থেকেই খড়কে কাঠির অংশ ফেলার সংস্কারাটি উদ্ভূত । 

কাঠাবড়ালশ হত্যা করলে ব্রক্হত্যার পাপে লি*্ত হতে হয় বলে সংস্কার । 
প্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাঁভযানের সময় সমদ্রেব ওপর সেতু নির্মাণের কাজে কাঠাঁবড়াল 
ভাব সীমত সামর্থ্য নিয়ে সহায়তা কবেছিল । সেইজন্যে শ্রীরামচন্দ্রের আশীবণদ- 
ধন্য এই প্রাণধাট। শ্রীরামচন্দ্রো নিদেশেই কাঠাবড়াল হত্যা ব্রহ্ধহত্যার সমান 
ৰপে সংস্কার প্রগীলত হয়ে আসছে । মগ্রহায়ণ মাসে জ্যেত্তপুত্রের বিবাহ হয় না। 
জ্যেষ্ঠপুঘ্রের বাহ হলে কার্য-কারণ সত্রে স্ত্রী ও স্বামী পৃথক পৃথক আ'স্থান 
করে । 

মাসের প্রথম 'দর্নাট যাত্রার পক্ষে অশভ, বশেষত ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে । 
আর এই সংস্কারের মূলে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী । পুরাণে বর্ণত হয়েছে 
ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে সূর্যের গাতিরোধকারণ বিষ্ধ্য পর্বত গুরু অগস্ত্যের কাছে 
মাথা নত কনেছিপ্ল। এদিকে গুরু অগম্তাও বিম্ধাকে সেই অবস্থায় থাকতে বলে 
আর ফেরেন নি। সেই থেকে লোক-সংস্কারের স্যাম্ট হয়েছে যে মাসের প্রথম 
খৃদনাটতে যাত্রা করলে আর ফেবার সম্ভাবনা থাকেনা । 

ভগবান শ্রীকৃ ছিলেন অষ্টন্ন গভের সন্তান। এই থেকেই উ ৬৩ হয়েছে 
যে অস্টম গর্ভর পুত্রসন্তান খুব প্রতিভাবান হয়। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রেও 
পৌরাণিক কাহনীর প্রভাব কার্যকর হয়েছে । বেহহলা-লাখন্দরকে নিয়ে রাচত 
হ'ল লৌকিক কাহনী। শ্রাবণ মাসে নাক বেহ্লা-লাখন্দরের বিবাহ হয়েছিল 
আর সেই রান্রেই বেহুলা বিধবা হয়েছিলেন, মনসামঙ্গল কাব্যে সেই মমন্তু? কাহন+ 
বার্ণত হয়েছে । এর থেকেই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে শ্রাবণ মাসে বিবাহ নাষদ্ধ। 

পাম্চমাঁদকে মাথা রেখে শোওয়া নাষদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার মুলেও রয়েছে 
একাঁটি পৌরাণিক কাঁহনী। গণেশের জন্মের পর তাঁকে আঁনচ্ছা সত্বেও দেখতে 
গেলে গণেশের মুণ্ড্‌ উড়ে যায়। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের হাতী এরাবতের মাথা 
কেটে এনে গণেশের মাথায় বাঁসয়ে দেওয়া হয়। এঁদকে দেবরানের এরাবতের 
মাথা ঠিক করতে দেবরাজ পথ বাতলালেন। তন ভুবনে লোক পাঠান হ'ল । 


লোক-বশ্বাস ও লোক-সংস্কার ১৫ 


পাশ্চমাদকে শিয়র করে যে হাতী শুয়ে থাকবে, তার মাথা কেটে এনে এরাবতের 
মহণ্ডহীন দেহে তা বাঁসয়ে দেওয়া হবে । একি হাত পাঁশ্চমাদকে মাথা করে 
ঘুমাচ্ছিল, শেষে তার মাথাঁটি কেটে এনে এঁরাবতের ম:ণ্ডহখন দেহে লাগয়ে দেওয়া 
হ'ল। এই জন্যেই পশ্চিমে শিয়র স্হাপন করে ঘুমান বারণ, তাহলে মাথা খোয়া 
ষাবার সম্ভাবনা থাকে বলে 'ব*বাস। 


পারবর্তিত পাঁরাঁস্হাতিতে সংস্কার কিভাবে উদ্ভূত হয় তার একট সুন্দর 
দৃত্টান্ত হ'ল একাট দেশলাই কাঠিতে তিনবার 'সিগাবেট ধরানো উচিত নয় এই 
সংস্কারটি। সংস্কারটি উদ্ভূত হয়েছে ব্য়র যুদ্ধের সময় । সৈন্যদের মধ্যে একজন 
যখন সিগারেট ধরাত তখন তাতে গুপ্তস্হানে অবস্হানকারশ শনুপক্ষীয় সৈনাদের 
দুষ্ট আকৃ্ট হ'ত । দ্বিওর জন একই কাঠতিতে সিগারেট ধরালে শন্ুপক্ষীয় সৈন্যরা 
তাদের লক্ষ্য স্হর করার সূযোগ লাভ করত, আর তৃতীয় জন সিগারেট ধরাতে 
থাকলে শরুপক্ষণয় সৈন্যরা 'নাঁদণ্ট স্হান লক্ষ্য করে গএীলবর্ষণ কবার সুযোগ পেত । 
স্বভাবতঃই একটি দেশলাই কাঠির তুলনায় নোনকের প্রাণের মূল্য অনেকখানি । 
তদুপার শন্রুপক্ষীয সৈন্যরা বিপরীও শি'বরের সৈন্যদের অবস্হান লক্ষ্য করার 
সুযোগ পেতে পারে-এই কারণে একই দেশলাই কাঠির আগনে পর পর তিনটি 
1সগাবেট জবালানোকে দ;ভণগ্যের সূচক বলে সংস্কার সাঁন্ট হয় । 


সংস্কারের দ্বৈত ভূঁমকা আমরা লক্ষ্য করতে পা।র। একদিকে এর দ্বারা মানুষ 
অনভিপ্রেত, অবাঞ্চিত পারণামকে প্রাতহত করতে প্রয়াস পায়, অপরাদকে বাত 
ফললাভে প্রয়াস হয় ॥ অন্যভাবে আমরা বলতে পার, সংস্কারের মাধ্যমে মানুষ 
তথাকাথত সৌভাগ্যকে স্ানশ্চিত করে তোলে, বিপরাঁতক্লমে দৃভণগ্যকে প্রতিহত 
করে। 


৪. সংস্কারের যুক্তিগ্রাহ্ ব্যাখ্য। 


আপাতভাবে সংস্কারগ্ঁল অর্থহীন বলে মনে হলেও এমন অনেক সংজকার 
আছে যেগুীলর যান্ত আমরা অস্বীকার করণে পার না। তবে য্যাস্তিগ্রাহ্য সংস্কার- 
গুলির বোশিম্ট্য হ'ল এগুলির ক্ষেত্রে প্রকৃত কারণ গোপন রেখে অন্যবিধ কারণের 
+ মৃলতঃ এসব ক্ষেত্রে অমঙ্গল অথবা অন্য কোন ক্ষতির সম্ভাবনার বিষয়ই 

ল্লাখত হয়ে থাকে । এখন প্রশ্ন হ'ল প্রকৃত কারণ এসব ক্ষেত্র গোপন রাখার 
স্ারণ ক? আমরা একট: চিন্তা করলেই বুঝতে পার যে প্রকৃত কারণ বা উদ্দেশ্যের 
কৈথা বার্ণত হলে আধকাংশ ক্ষেত্রে সেগাঁল সাধারণ মানুষের দ্বারা অনুসৃত বা 
পালিত হ'ত না। যা আনাশ্চত, আনাঁদ্ট--তার প্রীত মানুষের এক প্রকার 
স্বাভাবক ভয়ামাশ্রত অন্াচকশর্ধার মনোভাব বদ্যমান থাকে । সব লংস্কার 


১৬ লোক-বি'বাস ও লোক-সংস্কার 


যক্তিগ্রাহ্য না হলেও অনেক সং্কারই য্যস্তিগ্রাহ্য, বিশেষত নিষেধাজ্ঞা সূচক সংস্কার 
গুলি, কিছ বাস্তব দৃণ্টাম্তের সাহায্যে আমরা তা আলোচনা করতে পারি । 

শাখ খালি মেঝেয় রাখতে নেই । এর কারণাঁট হ'ল খালি মেঝেয় শাঁখ রাখলে 
তা মেঝেয় ঘষে তাড়াতাঁড় ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা । সেইজন্যেই কোন কিছর ওপর 
যেমন কাগজ বা কোন পাত্রে শাখ রাখতে হয় | স্বণণলঙ্কার হারানো খুবই অমঙ্গল- 
জনক বলে সংস্কার প্রচালত। আমরা জানি সোনা অত্/ন্ত মূলাবান ধাতু । তাই 
স্বর্ণানার্মত মূল্যবান অলংকার ব্যবহারকারী বা অলংকারের আধকারী যাতে যথেষ্ট 
সতকতা অবলম্বন করেন সেইজন্যেই সংস্কারাঁটির উদ্ভব | বলা হয় বাঁলণে বসতে 
নেই, বসলে পেছনে ফোঁড়া হয় । আসলে বালিশে বসলে তা ছিড়ে যেতে পারে সেই- 
জন্যে ফোঁড়ার ভয় দৌখয়ে বালিশে বসা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সংস্কারাটর উদ্ভব । 
বিবাহিতা নারী এলোচুলে খেতে বসলে স্বামখর পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে 
বলে বলা হয়েছে । আসল কারণটি এক্ষেত্রে উহ্য রাখা হয়েছে। কারণাঁট হ'ল 
এলোচুলে খেতে বসলে পাতে চুল পড়তে পারে আর তা খাবারের সঙ্গে পেটে চলে 
যেতে পারে । সেইজন্যেই স্বামীর পাগল্প হয়ে যাবার ভয় দোখয়ে খাবার সময়ে 
এলোচুল বাঁধার পরামশ* দেওয়া হয়েছে । খাওয়ার সময় পাতের তলায় জল ছিটিয়ে 
তবেই খাবার জায়গা করার কথা বলা হয়েছে । আমরা এর কারণাঁটও সহজেই বৃঝতে 
পাঁর। পাতের তলায় অনেক ধুলোশময়লা থাকতে পারে । খাবারের পান্রে তা উড়ে 
পড়তে পারে। কিন্তু জল ছিটিয়ে দিলে সেগুলি আর খাবাবের পাতে পড়তে পারে- 
না। এইজন্যেই খাবারের জায়গার তলায় প্রথমে জল ছিটোবার কথা বলা হয়ে থাকে । 
মেঝেয় কয়লা বা লোহার দাগ টানতে নেই, টানলে খণ হয় বলে সংস্কার । এক্ষেত্রে 
আসল কারণ হ'ল মেঝে যাতে অপাঁরস্কার না হয় কিংবা লোহার ঘর্ষণে মেঝে যাতে 
নন্ট হয়ে না যায়, সেইজন্যেই খণ হবার ভয় দেখিয়ে লোহা বা কয়লার দাগ টানা 
থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়েছে । সন্ধ্যার পর জোনাকি পোকা ধরলে পায়খানা পায় ॥ 
জোনাকি পোকা পল্লীগ্রামেই দেখা যায় । শহরের মতন পল্লীগ্রাম আলোকোজ্জবল 
নয়। 'নাশ্ছদ্র অম্ধকারে জোনাকি পোকারও তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমকা আছে ॥ 
যাতে সশীমত শান্ততে হলেও এই ক্ষুদ্র পোকাগ্ল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আলো 'দিতে 
পারে সেইজন্যেই এগুলিকে ধরা বা হত্যা করা নিষেধ করা হয়েছে রান্রিবেলায় 
পায়খানা পাবার ভয় দেখিয়ে । তাছাড়া জোনাকির দেহে যে 1,8০৫ 15111) বলে 
ফসফরাস ঘাঁটত যৌগ থাকে, তা পেটে গেলে খারাপ । পল্লনগ্রামে রান্রি বেলায় 
পায়খানা করা একটা গুরুতর সমস্যার ব্যাপার, সেই সমস্যার কথা মনে রেখেই 
এক্ষেত্রে সংস্কারটি গড়ে উঠেছে । চৌকাঠে বসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা 
হয়েছে। চৌকাঠে বসলে লোকজনের যাতায়াতে অসুবিধা হয় ॥ সেই অস্াবধা দূর 
করতেই এই সংস্কারাটর উদ্ভব । বট খাড়া করে রাখতে নেই । রাখলে মনের 
আশা-আকাত্ক্ষা নাক কাটা যায়। আসলে খাড়া ব'টতে কেটে যাবার বা দুর্ঘটনা 
ঘটার সম্ভাবনা । সেই সম্ভাবনাকে বিনন্ট করতেই এই সংস্কারটির সাঁষ্ট। রঙ্জু- 
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বঙ্ধষে গরু তার দাঁড় ভিঙ্গোতে নেই । স্পম্টতঃই এক্ষেত্রে গরুর গলায় বাঁধা দাঁড় 
পায়ে জাঁড়য়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, তাই এই 'ীনষেধাজ্ঞা। গায়ে পরা অবস্হায় 
জামা কাপড় কিছু সেলাই করতে নেই। আসলে পরা অবস্হায় সেলাই করলে 
পরিধানকারীর গায়ে ছ*5 ফুটে যাবার সম্ভাবনা থাকে । সেইজন্যেই এই নিষেধাজ্ঞা । 
বলা হয় কুটনোর খোলা বাড়ীতে থেকে শৃকালে খণ হয়। এক্ষেত্রে কুটনোর খোলা 
যাতে বাড়ীকে অপাঁরভ্কার না করে সেইজন্যেই খণ হবার ভয় দেখান হয়েছে । দড়ি 
বাঁধা অবস্হায় গরু মারা গেলে ভয়ানক অকল্যাণ হয়, এক্ষেত্রে মুখে খড় নিয়ে লোকের 
বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আসলে মৃত্যুর সমর 
গরু যাতে দাঁড়র বন্ধন থেকে মু্ত থাকে সেই জন্যেই এই প্রায়াশ্চত্তের ভয় দেখান 
হয়েছে । এমনিতেই মৃত্যুর সময় এই অবোলা প্রাণীকে 'নদারুণ কম্ট সহ্য করতে 
হয়, তার ওপর রজ্জুবদ্ধ অবস্হায় থাকলে সেই যন্ত্রণার পারমাণ বহুগণ বেড়ে যায় । 
অবোলা গরু মত্যুকালে যাতে মুস্ত অবস্হায় থাকে সেই উদ্দেশ্যেই সংস্কারাটর 
উদ্ভব । এক কোপে বাঁলদানের কথা বলা হয়েছে ; এর কারণ যাতে বাঁলর জন্য 
'নার্দস্ট হতভাগ্য প্রাণশীটিকে বেশিক্ষণ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। হাতে লবণ 
দিতে নেই । এর কারণ লবণ হ'ল 1,/0:93০811০ এবং ক্ষয় কারক । একবার হাতে 
লবণ লাগলে হাত না ধোওয়া পর্যন্ত তা হাতেই লেগে থাকে । অসাবধানতাবশতঃ 
এই হাত চোখে লাগলে চোখ জ্বালা করে । আর তাছাড়া এই হাত মুখে লাগলেও 
তা লবণান্ত লাগে । অন্ধকারে কিছ খাওয়া নিষেধ । আমরা সহজেই এই 
শনষেধাজ্ঞার কারণাঁটি বুঝতে পাঁর। কারণটি আর কিছুই না, অন্ধকারে খেলে 
খাদাদ্রব্যে যাদ কিছ ময়লা থাকে তবে তাও পেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে । তিন- 
জনের একসঙ্গে যাত্রা করাগনষেধ, বিশেষত কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে । এই নিষেধাজ্ঞার 
পেছনে যাযস্ত হ'ল প্রথমতঃ কাজাঁট যাঁদ অত্যন্ত গোপনীয় হয় তাহলে তৃতীয় ব্যান্তর 
ধারা সেই গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে । সর্বোপরি তৃতীয় ব্ন্তির সংযাান্তর 
ফলে এঁকমত্য নাও হতে পারে । সন্তানের গায়ে মায়ের শাড়ীর আঁচল লাগা খারাপ । 
এক্ষেন্রেও কারণাঁট সহজেই অনুধাবনযোগ্য । শাড়ীর আঁচল সহজেই কলুষিত এবং 
অপারিহ্কার হতে পারে । জননীর কাছেই শিশু-সম্তান আধক সময় থাকে । তাই 
জনন? যাঁদ সচেতন না হন তাহলে তার অর্পারজ্কার শাড়ীর আঁচল সন্তানের ওপর 
পড়ে আর তার ফলে তার শরীর রোগে সংক্লামিত হতে পারে । দহ"ট ঝাঁটা একসঙ্গে 
রাখলে সংস্কার হ'ল তাতে ঝগড়া হয়। আসল ব্যাপারাঁট হ'ল অধিকাংশ গৃহেই 
শ.ড্কস্হানে ঝাঁট দেবার জন্যে একটি ঝাঁটা আর ভিজে এবং নোংরা জায়গায় ঝাঁট 
দেবার জন্যে আর একাঁট পৃথক ঝাঁটা ব্যবহার করা হয় । এখন এই ভিজে এবং শহচ্ক 
স্হানে ঝাঁট দেওয়ার জন্যে 'না্ষ্ট দ?শট ঝাঁটাই সমান নোংরা হয়ে যায় । তাই 
স্বাস্হের কারণে দূশট ঝাঁটাকে পৃথক পৃথক রাখা প্রয়োজন । সদ্য প্রস্ফুটিত ফল 
বা ফুলের দিকে অঙ্গুলি নিশি করতে নেই। কারণ এর ফলে অবাঞ্ছিত বান্তর 
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দৃচ্টি এই ফল বা ফুলের প্রীত আকৃষ্ট হতে পারে । তার ফলে সে সেই ফল বা 
ফুলটি লোভ অথবা বিদ্বেষবশতঃ ছিড়ে নিতে পারে । ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে 
নেই। এর কারণ ভাঙ্গা আয়নায় হাত কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। "দ্বিতীয়ত 
ভাঙ্গা আয়নায় নিজের চেহারার বিকৃত রূপ দেখে দ্রষ্টার মনে একপ্রকার অবাঞ্চিত 
মনন্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে । গরুত্বপ্ণ কাজে কেউ বাইরে বেরোলে 
তাকে পেছন থেকে ডাকতে নেই ॥ বলা হয়ঃ এর ফলে যাত্রা অশুভ হয়। আসলে 
পেছন থেকে ডাকলে পেছন 'ফরে জবাব দিতে হয় এবং মানাঁসক একাগ্রতাও এক্ষেত্রে 
নত্ট হয়। সেইজন্যেই প্ছেন থেকে ডাকতে নিষেধ করা হয়। প্রদীপের সলতে 
একটাব পারবর্তে দুটো রাখতে হয় । একটা সলতে রাখতে নেই । এক্ষেত্রেও কারণটি 
স্পন্ট। একটি সলতের আগুন দ্রুত নিভে যেতে পারে । কিন্তু দট সলতে 
থাকলে আগুন চট- করে নেভে না। আরও একাঁট কারণ, দুশট সলতে থাকায় 
তেলের প্রবাহটঢা সলতের মাধ্যমে অব্যাহত থাকে । প্রদীপের আলো ফঃ দিষে নেভাতে 
নেই । কারণ ফঃ দিয়ে নেভাতে গিয়ে অনবধানতাবশতঃ চুলে বা মুখে অপ্নিশিখা 
লেগে পড়ে যেতে পারে। উত্তরে মাথা রেখে ঘূমানো নিষিদ্ধ । প্রাচীন বিশবাস 
অন-যায়ী দাঁক্ষণ দক হ'ল ষমের বাসস্হান তাই উত্তরে মাথা রাখলে দাঁক্ষণ দিকে পা 
থাকে, এর ফলে যমরাজের অসম্মান হয় । সেই জন্যে উত্তরে মাথা রাখতে নেই । 
[কম্তু এর বৈজ্ঞানিক কারণাঁট হ'ল অন্য । মানুষের রক্তে লোহার পাঁরমাণ অনেক- 
খানি। আর এই লৌহই সম্ভবত মানুষের দেহের বৈদয্যাতিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে । 
উত্তরে মাথা রেখে শয়ন করলে দেহেব বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্রবাহ 'বাঘ্িত হয়। 
তাছাড়া আমাদের দেহের কোষগুলিতে যে বিদ্যং তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাও বাধা 
পায়। লক্ষ করার যে মৃতদেহের মাথা উত্তরমুখণ রাখা হয়। কারণ মৃতদেহের 
চুম্বকত্ব নজ্ট হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর চুদ্বক শক্তিকে মৃতদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশা- 
1ধকারের সযোগ করে দেওয়া হয়। মৃতদেহ স্পর্শ করলে, এমন কি মৃতদেহের 
খাট বহন করলে বা স্পর্শ করলেও স্নান করতে হয় ॥ বলা বাহুল্য, এই স্নানের 
ফলে একাঁদকে যেমন ব্যান্তগত স্বাস্থ্য, অপরাদকে পারিবারিক স্বাস্থ্যও রক্ষা করা 
হয়। কারণ সংক্লামক কোন ব্যাধিতে মতত্যু ঘটলেও স্নানের ফলে সমস্থ ব্যান্তির 
সেই ব্যাধির দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। রান্রে নখ কাটা 
বারণ। যখন বৈদযাতিক আলো ছিল না, তখন এই নিষেধাজ্ঞার সঙ্গত কারণ ছিল। 
স্বল্প আলোয় নখ কাটতে গিয়ে যে কোন সময়ে আঙ্গুল কাটার সম্ভাবনা থাকে ; 
তাছাড়া কাটা নখ ঘরের মেঝেয় বা কাপড়ে পড়লেও তা দেখার অসবিধা । 
এমন কি খাদাদ্রব্যেও কাটা নখ পড়তে পারে। এই জন্যেই রান্রে নখ কাটা 
ছল বারণ। প্রম্রাব বা পায়খানা করার সময় ব্রাহ্মণদের কানে পৈতা লাগাতে 
হয়। এর কারণাঁটও খুবই স্পম্ট-যাতে পৈতা প্রম্্রাব অথবা পায়খানায় ঠেকে 
না যায়, সেইজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কানে পৈতা দেবার কথা বলা 
হয়েছে । শিশুর পোশাক মা শুকোবার জন্য দেওয়া হয় তা সর্যান্তের আগেই 
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তুলে ফেলতে হয়। এর কারণ সূর্যাস্তের পরেও শিশুর ব্যবহারের জামা-কাপড় 
বাইরে থাকলে তা আর হতে পারে। দ্বিতয়ত পোকা-মাকড়ও এসব কাপড় 
চোগড়ে প্রবেশ করতে পারে। তারপর শিশুর ব্যবহারের সময় & পোকামাকড় 
শিশুকে দংশন করতে পারে । 

শিশুকে আয়নায় মুখ দেখতে দিতে নেই । এই সংসকারাঁটর কারণ হ'ল শিশু 
যাঁদ আযনাব বোঁশক্ষণ ধবে মুখ দেখে তাহলে তার নিজের সম্বন্ধে একপ্রকার 
আঙ্গবাভাবক আগ্রহর সন্টি হয়। তাছাড়া শিশু বাক-শত্তি হারিয়ে ফলে কেবল 
আগার-ব্যবহাবে অনুকরণের চেপ্টা করতে শেখে । অন্নপ্রাশনেব আগে শিশুর 
মাথায় ফুল গঁজতে নেই। এক্ষেত্রেও কাবণটি খুবই যুক্তিসঙ্গত । শিশু হাত 
দয়ে মাথার ফল টেনে নিতে পানে এবং তা মুখ দিতে পাবে। ফুলের অংশ 
তার নাকে বা কানেও ঢ্াাকয়ে দিতে পারে । কোন কোন ফল আবার বিষাস্ত 
হয; তাছাড়া ফুলের মধ্যে অনেক সময় অনেক রকম্রে »৭)-পতঙ্গ থাকে, তা 
থেকেও শশুর ক্ষাত হবার সম্ভাবনা থাকে । মাসিক হবার পব চার দিনের দিন 
[ণবাহিতা রমণীদের শাদ্ধস্নানের পর কিছ খেতে হয়। তার আগে স্বামী 
না সন্তানকে দেখতে পর্যন্ত নেই । এর কারণাঁটও খুবই যান্তসঙ্গত । মাসিকের 
ফলে স্ত্রীলোকের দেহ থেকে অনেকখানি লবণ বোরয়ে যায় । তাছাড়া আতরিন্ত 
রন্তক্ষযের ফলেও রমণী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে । তাই শহাদ্ধস্নানের পরেই হু 
খেয়ে নিলে দূর্বলতা খানিকটা কেটে যায়। মাসিকের সময় স্বামীর সঙ্গে দৌহক 
সম্পক" স্হাপন সম্ভব না হওয়ায়, পরবতর্থকালে স্বামী স্বীকে জৈবিক তাড়নায় 
দৌহক সম্পর্ক স্হ'পনে বাধ্য করতে পারে । শিশুও জননীর কাছে স্তনদুগ্ধ 
চাইতে পারে । এ সবেও দুর্বলতার পাঁরমাণ বাদ্ধ পায়। তাই শাদ্ধস্নানের 
পব কোন কিছ খাবার আগে স্বামী বা সন্তানকে দেখা পর্যন্ত নিষেধ করা 
হয়েছে । 

মাঁসকের সময় মাহলাদের এ কশদন বাড়ীর কোন কাজকর্ম করতে নেই । 
শ্বাগেকার দিনে যখন আমাদের সমাজে একান্নবতর্ঁ পাঁরবার প্রথা চাল ছিল, তখন 
মাহলাদের মাসে দৃশতন দিন বিশ্রাম দেওয়ার একটা প্রথা ছিল। সারাদিন 
উদয়াস্ত পাঁরশ্রম করতে হ'ত যাদের, তাদের পক্ষে মাসে দুশতন দিন বিশ্রাম 
গ্রহণ করাটা ছিল খুবই প্রয়োজনীয় ॥। সংসা"রর সবধার জন্য এই বিশ্রাম গ্রহণের 
সময়টা গনর্বাচন করা হয় মাসকের সময়ে । মাসিকের ফলে স্ব্লোকেরা এমাঁনতেই 
এই সময় স্বাভাবক অবস্থার তুলনায় দূর্বল হয়ে পড়ে । তাই এমানতেও তাদের 
বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া মাসিকের সময় মাহলাদের রক্তে ০১৫) এবং 
1০1,০০৯) তৈরশ হয়, যা সকল প্রকার সক্ষম জীবিতাংশের ( 61919185101) 
পক্ষই ক্ষাতকারক। সেই জন্যেই মাসকের সময় স্বীলোকদের সংসারের 
সবাঁকছ থেকে দূরে স রয়ে রাখা প্রয়োজনীয় । দরজার কোণে ঝাঁটা উল্টো করে 
রাখতে নেই। এই সংস্কারাটর মূল উদ্দেশ্য খুব স্পম্ট। ঝাঁটার হাতলটি যাঁদ 
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মাটিতে থাকে আর ঝাঁটার সংচলো দিকটা যাঁদ ওপরের দিকে থাকে, তাহলে 
সচলো দিকটা হাতে ফুটে যেতে পারে। তাছাড়া ঝাঁটার হাতল ধরে বাঁট 
দেওয়া হয়। তাই হাতলের 'দকটা মাটতে ঠে'কান থাকলে তা অনেক সময় 
নোংরা হতে পারে॥ পরে এ হাতল ধরে ঝাঁট 'দিতে গেলে হাতও নোংরা হয়ে 
যাবার সম্ভাবনা থাকে । রাতের বেলায় কোন কিছ গুড়ো করতে নেই অথবা 
কাপড়চোপড় ধুতে নেই । এক্ষেন্নে আসল কারণাঁট হ'ল সারাদিনের পারশ্রমের 
পর প্রাতবেশীরা সম্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফেরে বিশ্রাম সখ উপভোগের জন্যে । 'কিল্তু 
তখন যাদ কোন কিছ গখড়ো করা হয় তাহলে তার ফলে নীরবতা ভঙ্গ হয়, 
প্রতিবেশীদের তা বরন্তি উৎপাদন করে । তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় কিছু গখ্ড়ো করার 
সময় পোকামাকড় বা অন্য কোন অবাঞ্চিত জিনিস গঠড়ো করার জিনিসের মধ্যে 
পড়ে গেলে চট করে তা ধরা যায় না। রান্রিবেলায় কাপড় কাচার নিষেধের 
পেছনে য্যন্ত হ'ল মূলত কাপড়-চোপড় কাচতে পুকুর ঘাটে বা নদী-নালায় 
যেতে হয়। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে এসব জায়গায় যাওয়া বিপজ্জনক । এমনাঁক 
যাওয়ার পথেও কোন কিছ কামড়ে দিতে পারে । সন্ধ্যের পর নিম, বট, অ*বন্ধ 
ইত্যাঁদ গাছতলায় যেতে নেই । এক্ষেত্রে প্রকৃত কারণাঁট হ'ল এই সব গাছ ঘন পন্র- 
সম্বালত বলে প্রচুর পাঁরমাণে কার্বন ডাই অক্সাইভ গ্যাস ছাড়ে । আর যাঁদ তেমন 
বাতাস না থাকে, তবে গাছতলায়, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘন শ্তর সংন্টি হয় 
মানুষের পক্ষে এই ঘন শ্ুরাবশিষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইডের সম্মুখীন হওয়া খুবই 
ক্ষীতকর। তদপাঁর এইসব গাছের প্রচুর শেকড়-বাকড়ে যে সব গতে“র সৃম্টি হয় 
তাতে বিষান্ত সাপও বাসা বাঁধে । এই সব সাপের দ্বারাও আক্রান্ত হবার সম্ভাবন্য 
থাকে । তাই রান্রবেলায় এইসব গাছতলায় যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে । উনানে 
জবাল দেওয়ার সময় দুধ উলে পড়া খারাপ ॥। আমরা জান দুধ অত্যন্ত পৃম্টিকর 
খাদ্য--বিশেষত শিশু, বৃদ্ধ এবং রোগীর ক্ষেত্রে । কিন্তু এই দুধ উনানে বসালে 
অঙ্গ সময়ের মধ্যেই উথলে ওঠে । অনেক সময় দুধ উনানে জবাল দিতে বাঁসয়ে 
অন্য কাজে বাড়শর মেয়েরা যায়, আর এর ফলে দুধ উলে উনানে পড়ে । এতে 
দুধের পারমাণ কমে যায়। শিশু বা রোগীর দুধে কম পড়ে। তাছাড়া উনানে 
দুধ পড়লে একপ্রকার বিশ্রী দুধ-পোড়া গম্ধ বের হয়। এই সব কারণেই উনানে দুধ 
পড়া খারাপ বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে । হাত থেকে মাটিতে সরষে পড়ে গেলে 
নাকি ঝগড়া হয়। আসলে সরষে এত ছোট এবং গাঁড়য়ে নানা জায়গায় চলে যায় ষে 
সব ঠিকমত কুড়িয়ে নেওয়া যায় না। ফলে একবার হাত থেকে সরষে পড়ে গেলে 
সব সরষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। যাতে সরষের অপচয় না হয়, তাছাড়া মাটিতে 
সরষে পড়ে থাকলে তাতে পা লেগে হড়কে মানুষ পড়েও যেতে পাবে, সেইজন্যেও 
সংস্কারটির উদ্ভব । হাত থেকে আয়না পড়ে ভাঙ্গলে বারো বছর দুঃখ ভোগে 
কাটাতে হয় বলে সংস্কার প্রচালত ॥ এই সংস্কারাটর মূলে রয়েছে যাতে আয়না 
পড়ে না ভাঙ্গে সেজন্যে সাবধানবাণী । কোন মানুষকে 'ডাঙ্গয়ে যেতে নেই ॥ এই 
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ীনষেধাজ্ঞাঁটর পেছনে যে কারণটি রয়েছে তা হ'ল ডিঙ্গোতে গিয়ে আতিক্রমকারণ পা 
দিয়ে মাঁড়য়ে ফেলতে পারে, এমনকি হাতে যদি কোন জিনিষ, বিশেষত ভারী জিনিষ 
থাকে, তবে তা 'ডিঙ্গোবার সময়ে যাকে 'ডিঙ্গোন হচ্ছিল তার ওপর গিয়ে পড়তে 
পারে। এই পারিপ্রোক্ষতেই নিষেধাজ্ঞাটি উদ্ভূত। কালির দোয়াত মেষোয় রাখতে 
নেই । আপাতিভাবে মনে হতে পারে লেখার সরঞ্জাম পাঁবন্র, বিদ্যার অধিষ্ঠান্রী দেবী 
সরস্বতীর সঙ্গে সমপকর্যস্ত ; সেই কারণেই বোধ হয় এবংবধ নিষেধাজ্ঞাঁটর 
উৎপাত্ত। আসল কারণটি কম্তু অন্য--তা হ'ল মেঝেয় দোয়াত রাখলে কারো পা 
লেগে তা পড়ে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং মেঝের বিষ্তীর্ণ অংশ দোয়াতের কালিতে 
কলাঁঞ্কত হতে পারে, সেইজন্যেই এই সতকর্তা অবলম্বন ৷ মেয়েদের কাটা বা ফেটে 
যাওয়া চুঁড় পরতে নেই । পরলে অমঙ্গল হয় । আসল ব্যাপারটা হ'ল কাটা বা 
ফাটা চুড়িতে হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাছাড়া অনেক সময় কাটা বা 
ফাটা চড়তে কাপড় ছিড়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে । এইজন্যেই কাটা বাফাটা 
তি পবা নিষেধ করা হয়েছে । উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের 'ডা্গয়ে যেতে নেই, 
ডঙ্গোলে নাকি তাদের বৃদ্ধির ক্ষতি হয়। যে কারণে মানুষকে 'ডিঙ্গোতে নিষেধ 
করা হয়েছে, এক্ষেত্রেও সেই একই কারণ কাকরী । হিন্দুদের মাংস ও দুধ এক 
সঙ্গে খেতে নেই, খেলে গোমাংস খাওয়া হয় । আসলে মাংস খাওয়ার পর দুধ খেলে 
গুরৃপাক খাওয়া হয়ে যায়, ফলে হজমেব গোলমাল হতে পারে । এইজন্যেই মাংস 
এবং দুধ একসঙ্গে খাওয়া অনুচিত । গ্রহণের সময় খাদ্যগ্রহণ বারণ । এর কারণ 
হল--পৃথিবীর বায়ুমপ্ডলে মানূষেব পক্ষে ক্ষাতিকর অসংখ্য জীবাণু ভাসমান । 
কিন্ত সযকিরণের আতিবেগণী রশ্মি এইসব জাবাণুকে 'নিক্কয় করে রাখে । 
গ্রহণের সময় িন্ত সর্ষের আলো আমাদের পাঁথবীতে উপাস্িত হয় না । আর এই 
কারণে বাযুমণ্ডলে ভাসমান জবাণগৃল সক্িষ হযে ওঠার সুযোগ পায় । বিশেষত 
রান্না করা খাবারে । এই সব খাদা ভক্ষণ কবলে সহজেই রোগে আক্রান্ত হবার 
সম্ভাবনা থাকে । সেইজন্োই গ্রহণের সময় খাদ্যগ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে । কার্তিক 
মাসে ভূত-5তুদ্দশশর দিন ওল, সরষে, বেতো, নিম, জযন্তাঁ, হিণে প্রভাতি চোদ্দ শাক 
উক্ষণের রীতি । সংস্কার হল এই দিন চোদ্দ শাক খেলে কার্তকের টান থেকে 
রেহাই পাওয়া যায়; যমের বাড়ীর দরজা ভক্ষণকারীর কাছ থেকে অনেক দরে 
থাকে । আসলে শরংকালে রোগের প্রকোপ বাড়ে । তাই এই সময়ে চোদ্দ শাক, 
যা নাকি ওষাঁধশ্গৃণসম্পন্নঃ খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে । তবে নিছক এক দিনের জন্যে 
ভক্ষণ করলে বাঞ্চিত ফললাভ সম্ভব হবে না, নিয়মিতভাবে অন্ততঃ পক্ষে চোদ্দ 
শাকের কয়েকাঁট ভক্ষণ করা প্রয়োজন ।॥ ভূতশ্চতুদ্দ'শীর দিন থেকেই এর শুরু করা 
যেতে পারে । শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী পযন্ত কলমী শাক খাওয়া 
নিষেধ । কারণ এই সময়ে নারায়ণ নাক কলমী শাকের বিছানায় শুয়ে থাকেন। 
আসল কারণাঁট হ'ল কলম শাক নানা গুণের আধকারী হওয়া সত্তেও বর্ধাকালে 
এই শাক আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষাতকারক হয়ে দাঁড়ায় । বর্ষাকালে কলমশ শাকে 


২২ লোক-ব*বাস ও লোক-সংস্কার 


একপ্রকার আঠা হয় । এই আঠায় এক প্রকারের কট জন্মে। শরং খতুর আবির্ভাবে 
কটগ্দাল অপসৃত হয় ॥ এই জন্যেই না্দন্ট সময়ের উল্লেখে কলম শাক খাওয়া 
নিষেধ করা হয়েছে । ভ্রয়োদশশীতে বায়ু মৃদু হলেও রক্তের গাঁত প্রবল হয়। তার 
ফলে এই তিথিতে রন্তসম্পকর্যুন্ত পাড়ার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বেগুন 
যেহেতু উষ্ণবীর্য তাই এই 'তাঁথতে বেগুন ভক্ষণ নিষেধ করা হয়েছে । নবমী 
[তাঁথতে লাউ খাওয়া নিষেধ করা হয়োছ। এর পেছনেও যক্তি রয়েছে । নবমী 
হ'ল সন্ধি তাথ। এই 'তাঁথ থেকে প্রাতপদ পযন্ত প্রকীতির প্রাতাঁট অবস্থা পর পর 
বৃদ্ধির পথে থাকে । নবমীতে বায়ু প্রকৃপিত হয় ; তাছাড়া শ্লেম্মাধাতুরও বাঁদ্ধ 
ঘটে। লাউতে যেহেতু বায়ু ও শ্লেম্মার বাদ্ধ, সেই হেতু নবম” তিথিতে লাউ ভক্ষণ 
নাষদ্ধ করা হয়েছে। দ্বাদশীতে যে পঃই শাক খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তার 
পেছনেও আছে সঙ্গত কারণ । দ্বাদশীতে বায়ু কৃপিত হয়। এর ফলে রন্তের গাত 
মূদু করে দেয় আর ধমনী, শিরায় নানা প্রকারের বাত-বিকারের সান্ট হয় । দ্বাদশীতে 
প*ই শাক খেলে ভক্ষণকারীর দেহে তাঁথর স্বাাঁবক স্বভাব বৃদ্ধ পায় । এইজন্যেই 
প'ই শাক ভক্ষণ এই 'তাঁথতে 'নষেধ করা হয়েছে । বিধবাদের পৃ*ই শাক খাওয়া 
বারণ । কারণ পুঃই শাক বৃষ্যগুণসম্পন্ন, আমিষগুণের ভেষজ, তাই এট 'হিরণ্য- 
কাঁশপুর নাড়ীর মতন অপাবিন্র বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া এশট 'নদ্রাজনক, 
জনন উত্তেজক, শুক্রবর্ধক, রাঁচপ্রদ ॥। এই কারণে একে আঁমষ জাতীয় বলে গণ্য 
করা হয়েছে আর বিধবাদের যেহেতু আমিষ ভক্ষণ আঁবিধেয়, তাই পরই শাকও তাদের 
পক্ষে অভক্ষ্য । দাঁত দয়ে নখ কাটলে পরের জন্মে নাঁপত হয়ে জন্মাতে হয় বলে 
বিশ্বাস প্রচলিত । এক্ষেত্রে স্পত্টতঃই দতি দিয়ে যাতে নখ কাটা না হয় সেইজন্যেই 
নাপিত হয়ে জন্মাবার ভয় দেখান হয়েছে । নখের ভেতর বহু ময়লা জমে থাকে । 
দাঁত 'দিয়ে এহেন নখ কাটলে নখের ময়লা মুখের ভেতর চলে 'যাবার সমূহ 
সম্ভাবনা । তাতে অসুখ হতে পারে । এই কারণেই এই সংস্কারাঁটর উদ্ভব । 

বলা হয়েছে ঘাটে বসে পা দোলাতে নেই । কারণ ঘাটে বসে পা দোলাবার কালে 
যেকোন অসতক মুহূর্তে পুকুরের জলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা এবং বিপদের 
সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে । 


বলা হয়েছে ভাত বেড়ে চপে যেতে নেই । কারণ এর ফলে ভাতে পোকামাকড় 
বা অন্য কিছ: অবাঞ্ছিত দ্রব্য পড়তে পারে । 


দরজার মাথায় গামছা রাখতে নেই । রাখলে কাঠের দরজা ভিজে গামছার কারণে 
সহজে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ভিজে গামছা থেকে জল পড়ে, আর তা দরজা দিয়ে 
যাতায়াতকারণদের গায়ে লাগে । 

দা বা কাঁচ দুইই ধারাল বস্তু । এদের ওপর বসলে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা 


ঘটে যেতে পারে । এইজন্যই বলা হয় এই দুশট দ্রব্যের ওপর বসলে দাঁতে পোকা 
হয। 


লোক-ববাস ও লোক-সংস্কার ২৩ 


বলা হয় তনজনে মৃতদেহ বহন করতে নেই । এক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞাঁটর কারণ 
বেশ স্পম্ট। মৃতদেহ বহন করা হয় সচরাচর খাটে । খাটের চারটি দিক চার জনে 
কাঁধে করে নিলে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া বেশ সহজ হয়, আর এর ফলে 
কারো ওপরেই বোঁশ ভার পড়ে না। তিনজনে বহন করলে কিন্তু তা হয় না। এক্ষেত্রে 
একদিকের পরো ভার একজনের ওপর পড়ে, ফলে মৃতদেহ সহজে বহন করে নিয়ে 
যাওয়া যায় না। দাঁড়য়ে প্রস্রাব করায় নিষেধ করা হয়েছে । এক্ষেত্রেও কারণাঁট 
সহজেই বোধগম্য । দাঁড়িয়ে প্রম্ত্রাব করলে প্রম্্রাব গায়ে এসে পড়ে । সেইজন্যেই 
এই নিষেধাজ্ঞা । 


রান্রে গাছের ডালকাটা নিষেধ । কারণ অনেক সময় গাছে যে সাপ বা অন্যান্য; 
বষান্ত পোকা-মাকড় থাকে, তা কামড়াতে পারে । তাছাড়া রান্রে গাছ আঁধক 
পাঁরমাণে কাঝন ডাই অক্সাইড ছাড়ে । ডাল কাটতে গেলে এই কার্বন ডাই অক্সাইড 
আধক পাঁরমাণে শরীরে প্রবেশ করে শরীরের ক্ষাতি করতে পারে । 

বিছানায় বসে গায়ে তেল মাখতে নেই, কারণ, তাহলে তেল বিছানায় লেগে 
যাবার সম্ভাবনা । 

জাতকের বয়স আঠারো মাস হবার আগে তার চুল কাটতে নেই । এক্ষেত্রে 
কারণাঁট হ'ল যে তার আগে জাতকের মাথা থাকে খুবই কোমল । এসময় চুল কাটতে 
গেলে শিশুর মাথা কেটে যেতে পারে, ফলে তা বিষিয়ে গিয়ে শিশুর ভয়ানক ক্ষাত 
হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় । 

ঘাড়ে ব্যথা হলে বলা হয় মাথার বাঁলশ রোদে দিতে, তাহলে ঘাড়ের ব্যথা সারে। 
আসলে রোদে বাঁলণ দিলে বালণ বৌদে উত্ত*্ত হয় এবং সেই উঞ্ণতা অনেকক্ষণ 
থাকে । রাতে এই রকম বালিশে শলে উষ্ণতায় ঘাড়ের ব্যথার উপশম হয়। 

বলা হয *আটে কাটে। অর্থাৎ যে রমণী আট মাসের গভবতী, তাকে খুব 
সাবধানে থাকতে হয় । এই সময়ে তার কোন উ“চু জায়গায় শোওয়া নিষেধ । 
আমরা এই নিষেধাজ্ঞাটির কারণও সহজেই বুঝতে পার । কারণ আট মাস অবস্থায় 
কোন উচ্চু জায়গা তথকে যাঁদ গভ'বতী রমণী পড়ে যায়, তাহলে শুধু তারই 
গুরুতর শারীরিক ক্ষাত হবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই সঙ্গে গভ্ু সন্তানেরও 
ক্ষত হবার সম্ভাবনা থাকে । এইজনাই এই সময় উঠ্চ জায়গায় শোওয়া বারণ 
করা হয়। 

গর্ভাবস্থায় নানা 'বাধ-নিষেধ মেনে চলতে হয় । এর মধ্যে রয়েছে নদঈ-নালা 
পার হতে নেই, সন্ধ্যার পর বেরোতে নেই । নদশ"নালা পার হতে 'গয়ে কোন 
কারণে যাঁদ পা হড়কে পড়ে যায়, তাহলে গভবতী রমণণশ ও তার গভগ্ছ সন্তান 
উভয়েরই ক্ষাতি হতে পারে। সন্ধ্যের পর বাড়ীর বাইরে গেলেও অন্ধকারে এবং 
অসাবধানতার ফলে গভ“বতী রমণীর পড়ে যাবার সম্ভাবনা । বলা হয় রাম্্রে যাঁদ 
বেবোতেই হয় তাহলে যেন সঙ্গে আগুন থাকে ৷ সঙ্গে আগুন থাকলে প্রথমতঃ পথ 
দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ সাপ বা অন্যান্য 'হংঘ্্র প্রাণশদের দ্বারা আর আক্রান্ত হবার 


২৪ লোকশ্বিগ্বাস ও লোক-সংস্কার 


সম্ভাবনা থাকে না। আগুন দেখলে সব ভয়ে পালিয়ে যায় ॥ গর্ভবতী রমণশীকে 
চংড় মাছ খেতে নেই। বলা হয় তাহলে ভাবী সন্তানের মাথার চুল কোঁকড়ানো 
হয়। আসলে চিংড়ি মাছ সহজে হজম হয় না। এই মাছ খেলে বেশি পায়খানা 
হয়। এই জন্যই নিষেধ করা হয়েছে। জ্োন্ঠ মাসে বৃক্ষরোপণ নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে । আমরা জানি বক্ষরোপণের পর নবরোপিত বক্ষে প্রচুর জল নিয়ামত 
ভাবে দেওয়া প্রয়োজন । জ্যোম্ঠ মাসে এমানতেই জলের বড় অভাব । তাই বৃক্ষে 
জল সেচনের জন্য প্রয়োজনীয় জল এই সময় না পাওয়া যাওয়ায় বক্ষের শকয়ে 
যাবার সম্ভাবনা । এইজন্যই এবংবিধ নিষেধাজ্ঞা । ভাত খেতে বসে থালার ওপর 
বাটি তুলে খেলে বলা হয় মেয়েদের জোটে সতীন, আর ছেলেদের হয় দু'বার বিয়ে । 
আসলে বাঁটর তলায় অনেক সময় ময়লা লেগে থাকে । তাই এহেন ময়লাযুস্ত 
বাঁট ভাতের থালায় রাখলে ভাত দুষিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা । এইজন্যই এই 
সংস্কারটির উদ্ভব । 

আয়না অত্যন্ত পলকা জিনিস। একটু আঘাত লাগলেই ভেঙ্গে যায় ॥ সেই 
জন্য আয়না ব্যবহারকারী যাতে সাবধানে আয়না ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্যে যে 
সংসকারটির প্রচলন, তা হ'ল আয়না যার হাত থেকে পড়ে ভাঙ্গে তাকে বারো বছর 
দুঃখ ভোগ করতে হয় । 

অপরের গায়ে থুথু ফেলার অর্থ নিজের রোগ ডেকে আনা । এই সংস্কারটির 
ব্াসল তাৎপর্য হ'ল যাতে কেউ অন্যের গায়ে কোনো কারণেই থুথু নিক্ষেপ না করে। 
এইজন্যই থুথু নিক্ষেপকারণীর স্বাস্থ্যহানির ভয় দেখান হয়েছে। 

বলা হয় একচোখে কাজল পরালে ছেলের অসুখ হয়। এক চোখে কাজল 
পরালে সৌন্দর্যের হানি ঘটে। এই কারণেই অসুখের ভয় দোখয়ে সৌন্দর্যহালি 
যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করা হয়েছে। বিছানায় ছেড়া চুল থাকলে বলা হয় 
কৃস্বপ্ন দেখতে হয়। আসল ব্যাপার হ'ল শোবার 'বিছানাকে পাঁরম্কার রাখার 
ব্যবদ্থা করা হয়েছে ভয় দেখিয়ে । এমন কি চুলও যাতে সেখানে পড়ে না থাকে, 
সেজন্যেই কুস্বপ্নের ভয় দেখান হয়েছে । কাঁধের ছাতা খেলাচ্ছলে ঘোরালেও মামার 
নাকি মাথা ঘোরে । কাঁধের ছাতা ঘোরানোর সঙ্গে মামার মাথা ঘোরার কোনই 
সম্পর্ক নেই । আসলে কাঁধে রাখা ছাতা অন্যমনস্কভাবে ঘোরাবার কালে তা অন্য 
কারো চোখে মুখে লেগে একটা দূর্ঘটনা ঘটাতে পারে । সে'জন্যেই যাতে ছাতা 
(কেউ না ঘোরায় তাই এই ধরনের সংস্কারের উদ্ভব । 


€. সংক্কায়ে এঁক্য 


ৰাঙ্গালী কাব গেয়েছেন--“নান ভাষা নানা মত নানা পরিধান 
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ।, 


লোক-বশবাস ও লোক-সংস্কার ২ 


অবশাই এক্ষেন্নে কাব বৈচল্লোর মধ্যে ষে এঁক্যের সম্ধান পেয়েছেন তা আমাদের 
সুমহান ভারতবষের প্রেক্ষাপটে, গিকন্তু কবির এই বন্তব্যকে আমরা যাঁদ সমগ্র বিশ্বের 
প্রেক্ষাপটে স্থাপন করি, তাহলেও তা মোটেই অবান্তর হয় না। বরং বন্তব্যের ব্যঞজনা 
আারও বাঁষ্ধ পায়ঃ বিশেষতঃ সংস্কারের পরিপ্রোক্ষিতে । জগতের এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তের মানুষ যে কট সূত্রে গ্রাথত আছে, তন্মধ্যে সংস্কার অন্যতম 

প্রাসাঙ্গক মন্তব্যাটর উদ্ধার করে বলা যায়, ঠা 1085 06৩1) 3810 0090 009. 
15 & 161151903 21012], 0010 ০০910 50002115106 2৮৩11৩0 11121 1৩ 


$5 2. 5011001561010105 0116? 


ভাই তো দোখ একই বিষয় নিয়ে কিংবা একই উদ্দেশ্য নিয়ে সৃন্ট সংস্কারের 
মধ্যে কতই না এঁক্য, যতই কেন সেক্ষেত্রে ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা 
অন্যান্য বিষয়ে দুস্তর ব্যবধান আপাতগ্রাহ্য হয়ে বিরাজমান থাকুক । শেষ পর্যন্ভি 
[বিশ্বের সব মানৃষের দুর্বলতা [িংবা বাসনার মূল সৃরাঁট যে এক, আমরা বিশ্বের 
'বাভন্ন দেশে প্রচালত সংস্কারেব তুলনামূলক আলোচনায় সেই সত্য উপলধ্ধি করছে 
প্রয়াস পাব, আর সেইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংস্কার-সত্রেও যে আমরা অম্চতঃ 
এঁক্যবম্ধ, সেই পাঁরচয়টুকুও লাভ করব । 
আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি প্রথম সম্তানাঁট কন্যা হলেই শ্রেয়ঃ । আমোরকার 
11911516 এবং 142.552.01)05105-এ প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে আমাঙদ্গের ঘাঁনষ্ড 
সাঙ্গশা আছে এই ব্যাপারে । ওদের সংস্কারটি হ'ল-- 
1192 020%17061 0061 2 8017, 
10৩ ০0110 13 ৮৩1] ০০501), 
নি11950 5 8018) 01061) & 09005101061, 
হ10010169 109110৬ 26061. 


আমাদের দেশের মাহলারা কোন জোড়া ফলই খেতে চায় না সচরাচর । সংস্কার 
হ'ল জোড়া ফল খেলে যমজ সন্তান হয় । অন্দ্রেলিয়ায় প্রচলিত সংস্কারে, গভশ- 
বস্হায় কোন রমণী যাঁদ জোড়া ফল ভক্ষণ করে, তাহলে সে যমজ সন্তান লাভের 
আশা করতে পারে। স্বপ্নের ব্যাপারে ফয়েড যে ব্যাখাই দন, সংস্কাবের ক্ষেত্রে 
যে তাস্বীকার করা হয় না, তা বলাবাহুল্য । আমাদের সংস্কারে নিজেদের সম্পর্কে 
কোন দুঃস্বপ্ন দেখলে তা অন্যের ক্ষেত্রে যেমন ফলবতা হয়, বিপরীত ক্রমে নিজেদের 
সম্পর্কে ভাল স্বপ্ন দেখলে তা সত্য হয় অন্োর প্রসঙ্গে বলে বিশবাস। জাপানেও 
স্বপ্ন সম্পকে" এই একই রুপ সংস্কার প্রচলিত আছে । কারো মৃত্যু সংবাদ প্রমাণিত 
হলে পরিণামে এঁ ব্যান্তাটর আয়ঃ বৃদ্ধ পায় বলে বিশবাস করা হয়। সমগ্র ইউরোপে, 
বিশেষতঃ জামণনীতে প্রচলিত আছে কোন ব্যাক্তির মৃত্যু-সংবাদ যাঁদ ভুল প্রতিপন্ন 
হয় এবং এই ভুল যাঁদ স্বেচ্ছাকৃত না হয়, তাহলে যে বান্তর মৃত্যু-সংবাদ রচে, তার 
আতারন্ত দশ বৎসরের পরমার; বৃদ্ধি পায় ॥ 


হ্ঙ লোকশাবশ্বাস ও লোক*সংস্কার 


খেতে বসে গান গাওয়া ঠিক নয়, কারণ তাতে লক্ষী অসন্তুষ্ট হন । আমাদের 
দেশের প্রচলিত এই সংস্কারের সঙ্গে অন্যান্য দেশের খেতে বসা অবস্থায় গান গাওয়া 
সম্পাঁকত সংস্কারের ঘানন্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইংলন্ডে খাবার 
টেবিলে গান গাইলে কর্মক্ষেত্রে তার মৃত্যু ঘটে বলে ব*বাস, অন্য এক সংস্কারে বলা 
হয়েছে আববাহতা মেয়ে যদ খাবার টোবলে বসে গান গায়, তাহলে তার কপালে 
জোটে মাতাল স্বামী । ফরাসীরা বিশবাস করে খাবার টেবিলে গান গাইলে দারদ্র্য 
দেখা দেয়, আবার আমেরিকানদের সংস্কারে একই কারণে কাধে ব্যর্থতাব সম্মুখীন 
হতে হয়। মোটের ওপর খেতে বসে গান গাওয়া ব্যাপারটা যে মোটেই ভাল নয় 
এবং এর পাঁরণাম যে কখনই ভাল হয় না, সেই মূল বন্তব/টিই এই সব সংদকাব- 
গুলিতে প্রতিফলিত । 

কোথাও যাল্লার সময় হাঁচি হলে বাধা পড়ে বলে সংস্কার। সেক্ষেত্রে খানিক- 
ক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর গন্তব্য পথের উদ্দেশে যাত্রা করা বিধেয়। আমোর- 
কানরাও এই একইরপ সংস্কারে বিশ্বাসী । ওরা গিব*বাস করে যাল্লার সময় হাঁচি 
হওয়ার অর্থ হল যান্লার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া । আবার কোন কথার সময় কেউ 
হাঁচিলে বিশ্বাস করা হয় ষেএঁ কথাটি সতা। আমোরকানরাও এই একই ধরনের 
সংস্কারে বি*বাসী। তবে সেইসঙ্গে ওরা এও বিশ্বাস করে যে খাবার টোবলে বসে 
হাঁচলে তার অর্থ হ'ল পরবতর্ খাওয়াব আগেই নতুন বম্ধুলাভ ঘটবে । চীনারা 
তাদের নববর্ষের ঠিক প্রাক্কালে হাঁচি হলে িব*বাস করে পরবতাঁ সারাটি বছর তাদের 
বার্থতায় আতিবাহত হবে । অর্থাৎ হাঁচকে এই সব দেশে অশুভ হীঙ্গত বলে ধরা 
হয়ে থাকে । ওয়েলস-এর লোকেরাও হাঁচিকে দৃভগ্যের প্রতনীক হিসাবে মনে করে। 

হাঁচি হলে যার হাঁচি হয়, তাকে “জীব” বলা একটা সংস্কার । আঁফরকানরা 
কারো হাঁচি হ'লে বলে--স্বান্থ্য, সম্পদ, এ*বর্য এবং সম্তান-সন্তাঁতি। আধুনিক 
ইটালধয়ানরা বলেশ্পভগবান তোমার সাথী হোন। কারণ এরা বিশ্বাস কবে, যে 
হাঁচে, তার আত্মা সামায়কভাবে দেহ ছেড়ে চলে যায়। 

কারো হাতে কখনও লবণ দিতে নেই, আমরা এই সংস্কারে বিশ্বাসী । রাশিয়ায়, 
[িলেতে ও ইটালশীতে কোন বন্ধু অপর বন্ধুকে প্রত্যক্ষভাবে লবণ দেয় না। এমনকি, 
কোন গৃহস্বামীও কখনও কোন আতিথিকে লবণ দেয় না; সংস্কার, এর ফলে দনভাগ্য 
সূচিত হয়। 

ইয়কর্শায়ারের অধিবাসীরা এই সংস্কারে বিশসাসী যে কেউ যাঁদ আয়না ভাঙ্গে 
তাহলে সে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারায় । আয়না ভেঙ্গে ফেলার অর্থ হ'ল পরবতণঁ 
সাতাঁট বছর দুর্ভাগ্যের বাল হওযা । আমরাও আয়না ভাঙ্গলে বারো বৎসর পযন্ত 
দুঃখে কাটে বলে বিবাস কার ॥ শয়নের সময় দক্ষিণ দিকে মাথা করা হ'ল 
প্রচালত সংস্কার । ইংলন্ডের সংস্কারেও দেখা যায় দাক্ষণ দিকে মাথা করে শয়ন 
করলে দপর্ঘজীবণ হওয়া সম্ভব হয়। 

পুরুষের পক্ষে জোড়া ভুরু সৌভাগ্যের সচক, যাঁদও মাহলাদের ক্ষেত্রে এট 


লোক-বি*বাস ও লোক'সংস্কার ২ 


ভাল নয় বলে সংস্কার প্রচালত । পাশ্চাত্য দেশের কোথাও কোথাও যাঁদও জোড়া 
ভুরুকে খারাপ বলে বলা হয়েছে, 'কম্তু সেইসঙ্গে এও বলা হয়েছে 1205561176 55৩- 
010৬5 0৩৮51 1050 0:0013158? | উত্তর ইংলণ্ডে জোড়া ভুরু যার, সে জীবনে 
সখী হয় বলে সংস্কার প্রচালত রয়েছে । ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই, দেখলে 
বদনামের ভাগী হতে হয় বলে সংস্কার । ইংলগ্ডের প্রচলিত সংস্কারে বলা হয়েছে 
ভাঙ্গা কাঁচ দিয়ে কাউকে দেখলে তার সঙ্গে বিবাদ উপাচ্থত হয়। 


বেশি হাসলে কান্নার সম্ভাবনা থাকে ৷ ইংলণ্ডের নানা স্থানেও এই সংস্কারাট 
প্রালত আছে। ওদেশে বলা হয়, প্রাতরাশের আগে হাসলে রাঁন্রর আগেই চোখের 
জল ফেলার সম্ভাবনা থাকে অর্থাং কাঁদতে হয় ॥ তাছাড়া পাশ্চাত্য জগতের বহু 
দেশেই এই রকম সংস্কার প্রচালত আছে যে, যে ব্যান্ত খুব বোশ হাসে তার 
আয়ুহকাল সীমত হয়ে যায় । 1.100010731)11৩-এ প্রচলিত সংস্কার হ'ল প্রার্থনা 
করার আগে হাসলে তা খারাপ । 


মাথায় যন্ত্রণা হওয়া একটা সাধারণ ব্যাঁধ। আমাদের দেশে সংস্কার আছে 
কপালের যে দিকে ব্যথা, সোঁদকের চুলে 'মাঁন্ট কুমড়োর ডাঁটা বেধে দিতে হয়, 
দলে যন্ত্রণার উপশম হয়। আমোরকার বাভন্ন অঞ্চলে মাথার যন্ত্রণা উপশমের 
জন্যে যে সংস্কারাঁট প্রচলিত আছে তা হ'ল হাতের বুড়ো আঙ্গুল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে 
তারপর আঙ্গুল দিয়ে আলটাকরায় চাপ দিতে হয় । 

ঘুমন্ত শিশুকে সকল প্রকার অশুভ শান্তর হাত থেকে রক্ষার জন্যে এখনও 
আমরা শিশুর বালিশের তলায় কাজললতা রেখে দিই । ইউরোপে একই উদ্দেশ্যে 
ঘুমন্ত শিশুর বাঁলশের তলায় রেখে দেওয়া হয় লোহার চাবি । 

চুল, নখ ইত্যাঁদকে মানবদেহের অংশ বলেই গণ্য করা হয়, আর এগীলর 
সাহায্যে যার চুল বা নখ তার ক্ষাতি করা সম্ভব বলে বি*বাস করা হয়। সেইজন্য 
সপ্তাহের যে কোন দিন চুল বা নখ কাটতে নেই বলে সংস্কার । সপ্তাহের 'নাঁদস্ট 
দিনেই*চুল কাটতে হয় কিংবা কাটতে হয় নখ। ইংলণ্ডে চুল কাটা সম্পর্কে 
প্রচলিত সংস্কার-ভীত্বিক ছড়াঁট হল-- 


13550176591 21010/60 16 ১01)0989 31001) 
/৯110 11851551526 ০0 1017995, 
০9৮ 001)013095 2100 900১1110561 810৮ 1101), 
[,10:6156 01 2 ১9,0109. 
[30 1155 1015 11 91001) 0) 9] 100692.5, 
110. 9590 01 211 19 51105. 
আমাদের সমাজেও প্রচলিত আ?ছ জন্মবারে চুল কাটতে নেই, জন্মাদনেও চুল 
কাটতে নেই । তাছাড়া ব্‌হস্পাঁতবারেও চল কাটা নিষেধ । 
চুলের মতন নখ কাটারও নির্দিষ্ট দিন রয়েছে । সোমবার এবং মঙ্গলবার নখ 


চা, লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার 


কাটার পক্ষে ভাল দিন। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার এই দু" দিনও নথ কাটার 
পক্ষে মন্দ নয়। কিশ্তু শাঁনবার নখ কাটা উচিত নয়॥ এদিন কাটলে ক্ষতির 
সম্ভাবনা থাকে । শব্রবারেও নখ কাটতে নেই । রাবিবার যে নখ কাটে, শয়তান 
ভার সঙ্গে সারাটি সপ্তাহ ধরে থেকে যায় ; আর সপ্তাহ শেষের মধ্যে তাকে কোনো 
না কোনো দূরভভাগোর সম্মুখীন হতেই হয় । এইবার আমাদের সমাজে এই 
ঈম্পাকত বাধ-এনষেধগীল কিরকম দেখা যাক । আমাদের সমাজেও বৃহস্পাতিবার 
নখ কাটা নিষেধ । ছেলের জন্মবারেও নখ কাটা নিষেধ । শাঁনবার নখ কাটলে বলা 
স্থয় ভাইয়ের দোষ হয় । শুক্রবারে নখ কাটলে সখ চলে যায় বলে বিশ্বাস-- 
শুক্রবারে কাটে নখ, 
সেইসঙ্গে কাটে সৃখ।। 
--জম্মবারেও নখ কাটতে নেই । 
গায়ে জামা পরা অবস্থায় সেলাই করলে দারপ্যু বৃদ্ধি পায় বলে আমাদের সমান্জে 
সংস্কার প্রচলিত । পাশ্চাত্য সমাজেও এই একই সংস্কার প্রচালত আছে । এমনাক, 
€-দেশের সমাজে পরা অবস্থায় জামা সেলাই করলে তা মততযুর লক্ষণ বলেও কোনো 


কোনো শ্থানে গণা করা হয়। তাছাড়া যে সেলাই করে তার শন্ু বদ্ধ পায় বলেও 
সংস্কার প্রচলিত আছে । 


ঝাঁটা 1. য়ে সংস্কার যেমন আমাদের সমাজে আছে, তেমাঁন আছে বিদেশেও । বাঁটা 
সম্পাকিতি সংস্কার নানা ধরনের, যেমন কোন মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই, কিংবা বাঁটা 
মাড়ালে কি হয় ইত্যাদ । আমাদের দেশে প্রচালত সংস্কার অনুযায়ী ভানু মাসে 
কাঁটা কিনতে নেই। পৌষ মাসেও ঝাঁটা কেনা নিষেধ। ইংলস্ডের কোন কোন 
জগলে 'মে' মাসে ঝাঁটা কেনা হয়না। সংস্কার, এই মাসে ঝাঁটা কিনলে বন্ধুরা 
সৰ চলে বায়। নিমশয়মাণ বাড়ীতে ছেখ্ড়া চৃপাঁড়, জুতো ইত্যাদির সঙ্গে বাঁটাও 
ফুলিয়ে দেওয়া হয়, সংস্কার, এতে কারো কুদষ্ট পড়তে পারে না। কোন শিশু 
বদি ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দেয় তাহলে গৃহে আতাঁথ সমাগম ঘটে । ঝাঁটা দেবার সময়ে 
গায়ে বাঁটা লাগা খারাপ । তখন দহ” পা দিয়ে ঝাঁটাঁট মাড়াতে হয়। অপরদিকে 
ড01191)11৩-এ প্রচলিত সংস্কার হ'ল কোন অবিবাহিতা মেয়ে যাঁদ ঝাঁটা মাড়ায়, 
াহলে সে বিবাহের প্‌বেই গরভ/'বতণ হয়ে পড়ে । ইংলণ্ডে বিশবাস প্রচলিত আছে 


যে শিশু যাঁদ বাঁট দেয় তাহলে বাড়ীতে আশাতারস্ত আঁতাঁথর আ বিভব ঘটে। 
ভাছাড়া ও দেশেও ঝাঁটা মাড়ালে তা দুর্ভাগ্যের সচক বলে গণ্য করা হয়। 


আমাদের সংস্কারে বলা হয়েছে যে বিপদ কখনও একা আসে না, অর্থাৎ একাঁট 
বপদ ঘটলে পরপর আরও কয়েকটি বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে । সেইজন্যে একটি 
[িপদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর বিপদের সম্মুখীন হবার জন্যে মানাঁসক 'দিক দিয়ে 
প্স্তৃত থাকতে হয় । আমোরকাতেও এই ধরনের সংস্কার প্রচলিত রয়েছে, ১৭৫ 
81811)03 13800017 11) 0101565? ॥ ইংলন্ডেও সংস্কার হাল, 40175 01390100171106176 
48 60110965009 ০ 00৩13? 
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সংস্কারে রাববার, এই 'দিনাঁটির এক বিশেষ গুরুত্ব আছে লক্ষ্য করা যায় । এই 
দিনে অনেক কিছ? করা নিষেধ॥। যেমন আমাদের সমাজে রাবিবার দিন বাঁশ কাটতে 
নেই॥ রবিবার আটকুড়োবার, তাই এদন নতুন কাপড়ও পরতে নেই । আমোরকার 
সংস্কারেও রাঁববারের একটা গবশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে । ওখানে রাঁববার দিন 
নখ কাটতে নেই, চুল কাটতে নেই, এমন কি বিছ্বানায় নতুন চাদর পাতাও নিষেধ 1 
পাতলে তা দুর্ভাগ্যের সচনা করে বলে বিশ্বাস । সর্বোপরি রাববার দিন সম্পর্কে 
জনাপ্রয় সংস্কারাট হ*ল-৮ণব৩%51 0785 0121)5 011 ৪ 501709%। কারণ 
রাঘবার দিন কোন পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করলে তা নাকি সার্থক হয় না। 

আতাঁথর আগমন সম্পাঁঞর্ত অনেকগুলি সংস্কার প্রচলিত আছে আমাদের 
দেশে । সাধারণভাবে বলা হয় হাত থেকে কোন জানিস পড়ে গেলে বুঝতে ছবে 
বাড়ীতে কোন আঁতথির আঁবর্ভাব ঘটবে । স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত একাট সংস্কার 
হ'ল হাত থেকে তোয়ালে পড়ে গেলে আতাঁথর আঁবিভণব ঘটে। 

ইংলণ্ডে সদ্যোজাত শিশুর সব কশট দাঁত বেরোবার আগে মায়েদের নিষেধ করা 
হয়েছে চিরুণর সাহায্যে শশুর চুল আঁচড়াতে । সংস্কার, তাহলে চরুণির যেমন 
দাঁত খসে যাবে, সেই সঙ্গে শিশুঁটিরও দাঁতি অসময়েই পড়তে থাকবে । আমাদের 
দেশে প্রচলিত সংস্কারে অবশ্য তা বলা না হলেও আঠার মাসের আগে শিশুর 
মাথায় চির্ি দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে । বয়সের দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে 
ইংলপ্ডের সংস্কারে যথেম্ট সাদৃশ্য রক্ষিত হয়েছে স্বীকার করতে হয় । কারণ শিশ্‌র 
সব কট দাঁত উঠতে মোটামুটিভাবে প্রায় আঠার মাস সময়ই লাগে । 

চুল কাটা, নখ কাটার মতন কাপড় কাচা বা ক্ষার সেপ্ধ নিয়েও সংস্কার রয়েছে । 
বলাবহ্‌ল্য, এই সম্পাঁকত সংস্কার শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও প্রচলিত । আমাদের 
দেশের প্রচলিত সংস্কার অনূুযায়শ সন্তানের জন্মবারে ক্ষার সেদ্ধ করতে নেই । 
তাছাড়া বৃহস্পাতিবারেও কাপড় সেদ্ধ করা নিষেধ । ইংলগ্ডেও কাপড় কাচা সম্পার্চত 
সংস্কারে বলা হয়েছে 

ড/০91) 01. 5110259 ৩৪91) 11) 10550, 
ড/281) 01) 52001055, & 9106 11995. 

নববর্ষের দিন কাপড় কাচা একেবারে 'নাঁষদ্ধ॥। এদন কাপড় কাচলে বি*বাস» 
পাঁরবারের একজন সদস্য মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়--:“৮9,51)55 0175 01 079 19001] 
8/%'। গুড ফ্রাইডের দিনও কাপড় কাচা একেবারে বারণ । তাছাড়া মে মাসে 
কম্বল কাচাও বারণ করা হয়েছে। 

যান্তা সম্পকে নানাবিধ সংস্কারের মধে; একটি হ'ল যাত্রা করার পর পেছন থেকে 
কেউ ডাকলে যাত্রা অধাত্রায় পাঁরণত হয় । ইংলণ্ডের উপকূল অঞ্চলে প্রচালত আছে 
জেলেরা একবার সমুদ্রে মাছধরবার উদ্দেশ্যে যান্তা করলে তাদের আর পেছন থেকে 
ডাকতে নেই, ডাকলে তাদের পেছন ফিরে তাকাতে হয়, আর তার ফলে সম.ত্রে গিয়ে 
তাদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ॥। তাই জেলেরা বাড়ী থেকে যান্রা করার সময় কোন 


০ লোক-াবন্বাস ও লোক-সংস্কার 


কিছ: প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যেতে ভূলে গেলে, পাঁরবারের কেউ সেই 'জানসাঁট 
নিয়ে পেছন থেকে ছুটে গিয়ে জেলের সামনে ফেলে দেয়। ইংলণ্ডের উপকূল অণলে 
প্রচলিত সংস্কারে যেক্ষেত্রে কেবল জেলেদের যান্না করার পর পেছন থেকে ডাকা 
[নষেধ, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে সাধারণভাবে যাব্রা করার পর কাউকেই পেছন 
থেকে ডাকা হয় না। 

শশুদের দুধের দাঁত ই“দুরের গর্তে ফেলতে হয়, যেখানে সেখানে ফেলতে নেই । 
সংস্কার, ইখ্দুরের গতে ফেললে শিশুর দাঁত হয় ইঞ্দ্‌রের দাঁতের মতন তীক্ষ । না, 
এই সংস্কার কেবল আমাদের সমাজেই যে প্রচলিত তানয়। পাশ্চাত্য জগতের 
নানা দেশেই দুধের দাঁত যেখানে সেখানে ফেললে তা ডাইনী কর্তৃক অশুভ কিছু 
করাব ব্যাপারে প্রযুক্ত হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই অনেক দেশেই দুধের 
দাঁতক্দ লবণ মীাশ্রত করে তারপর তা আগুনে পোড়ান হয়ে থাকে । এবং এই 
পোড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় শিশুর মায়ের ওপর! অক্পফোর্ডের চতুষ্পাশ্বের 
স্কুলগ্‌লির ছেলেমেয়েরা স্কুলে থাকাকালীন অব হায় দাঁত পড়ে গেলে সেগৃলি যত- 
পূবক বাড়ীতে এনে মায়ের হাতে দেয়, যাতে মা পড়া দাতি আগুনে দিতে পারেন। 
মোটের উপর দুধের দাঁত যে খৃশীমত যেখানে সেখানে ফেলতে নেই--এই ব্যাপারে 
আমাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য-দেশের এঁক্য লক্ষণীয় । 

মানুষের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান হ'ল বিবাহ । 
বিবাহ যাঁদ সফল না হয়, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনেই নেমে আসে অবাঞ্চিত 
[বিপর্যয় । কিন্তু বিবাহিত জীবন শেষপর্যন্ত সফল হবে কিনা সেটা একটা 
আনশ্চিতের ব্যাপার । সব আনশ্চিত ব্যাপারের মতন বিবাহত জীবন সুখের হৰে 
কনা--এই আনশ্চিত বাপার নিয়েও রচিত হয়েছে সংস্কার- এদেশে এবং বিদেশে । 
আর এই ব্যাপারে বিবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ আচার এবং অন্যান্য করণীয়ের 
সঙ্গে বিবাহের দিন, মাস এবং সময় নিয়েও সৃষ্ট হয়েছে সংস্কার । আমাদের দেশের 
[হন্দ সমাজে ভাদ্র, আধ্বন, কার্তিক, পৌষ এবং চৈত্র মাসে বিবাহ হয় না। বলা 
হয় এই মাসগুলি অকাল। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেও ঠবশেষ বিশেষ মাসে ীববাহ 
হয় না। যেমন মে মাস ?ববাহের পক্ষে অশুভ বলে বলা হয়। স্কটল্যান্ডের একটি 
বহু প্রচর্লিত সংস্কার হ'ল--১12115 1) 01255 106 ০97 256 ইংলশ্ডের 
সব প্রচালিত আর একটি সংস্কার হ'ল--019115 1 16170 9০081]] 1155 
০ £509176? 


৬. দেশভেদে সংগ্কারে স্ববিরোধিত। 


সংস্কারের একটা উল্লেখযোগ্য বোঁশষ্টা হ'ল স্বাবরোধিতা । অর্থাৎ বে 
উপাদানের ব্যবহার বা অনষ্ঠানের আয়োজন কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে 


লোক-বশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩১ 


শাভগকর, সেই একই উপাদানের ব্যবহার বা অনুষ্ঠানের আয়োজন অন্য ক্ষেত্রে অশুদ্ধ 
বলে বলা হয়েছে । অবশ্যই সব সংস্কার প্রসঙ্গে এমন কথা বলাচলেনা। তবে 
বেশ ক সংস্কারের ক্ষেত্রে এই স্বাঁবরোধিতা লক্ষণীয় । এর কারণ হ'ল সংস্কার 
মৃলতঃ িশলাসের সঙ্গে যাত্ত, বিশবাসের ওপরই প্রাতান্ঠিত। যেহেতু এগাঁল 
সচেতনভাবে সৃষ্ট নয় এবং সর্বাংশে বিজ্ঞানীভাত্তক নঘ [কিংবা বৈজ্ঞানিক মানাসকতার 
দ্বারা পরীক্ষিত নয়, তাই একই উপাদানের ব্যবহারগত প্রাতীক্লয়া কিংবা একই 
আচরণ অথবা অনষ্ঠানের পারিণাম ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পেরেছে । কয়েকাট 
দষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়াটকে স্পঙ্ট করা যেতে পারে । 


সাধারণভাবে মানবজাতির সংস্কারে লোহার গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত । মান্ব 
সভ্যতার অগ্রগতিতে গ.রুত্বপূর্ণ ভীমকার আঁধনারী এই ধাতুটি বিভিন্ন প্রকার বোগ 
[নরাময়ে, জন্ম, বিবাহ এবং মত্যুপ মত গুরত্বপূর্ণ অনষ্ঠাকনপ অপাঁরহায 
উপকরণের স্বীকৃতি লাভ করেছে । কিন্তু এর বিপরীত চিন্রাটও উপেক্ষণশর নয় । 
অর্থাৎ এমন বহু সংস্কার আছে সেখানে সণণতোভাবে লোহার সংস্পশ এড়িয়ে 
যাওয়া হয়েহে । প্রাচীন গ্রখস দেশের মান্দরে লৌহ 'নার্মঘত কোন যন্ধের ব্যবহার 
ছিল নাষদ্ধ । 5০1০/)0-এর মন্দির [নম্ণাণের সময় মান্দরাভ্যন্তরে হাতুড়ি 
অথবা কুড়াল ব্যবহারের কোন শব্দ শোনা যায়ান বলে জানা যায় । দাঁক্ষণ ভারতের 
কর্ণাটকে যদি কেউ কোন লোৌহদণ্ড দেখতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে তা দিয়ে দেয় । হিন্দুরা 
পুণ্যস্নানের পর আর লোহা স্পর্শ করেনা, কারণ লোহা হ'ল অশুভ ধাতু । এমন 
কি অনেক সময় চোরেরা পর্যন্ত লোহা চুর করতে ইতস্ততঃ করে । সংস্কার এই 
যেলোহা চুর করলে জীবনে আর স্বাচ্ছন্দ্ের অধিকারণ হওয়া যায় না। শনি 
ব্যাতরেকে অপর কোন দেব বিগ্রহ লোহায় নির্মিত হয় না। বেদজ্ঞ বা আগ্নহোব্ররা 
আঁশ্নগৃহে কখনও লৌহ 'নার্মত যন্ত্র নিয়ে যান না বা অপরকে নিয়ে যেতে দেন 
না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পূজার্চনার সময় এমন কি হাতের লৌহ নির্মিত আংটি পযন্ত 
খুলে রাখেন, খুলে রাখেন যজ্ঞোপবাীতে বাঁধা লোহার চাঁবটি পর্যন্ত। 


ভন সংখ্যাটি অশুভ বলে সংস্কার । "দ্বিতীয় কোন ব্যান্তকে তিনাট জিনিস 
দিতে নেই, দিলে সে শ্লু হয়ে যায়। কিল্তু কেউ যাঁদ তিন সাঁত্যি করে কোন কিছু 
বলে, তবে তা সত্য বলেই গৃহীত হয়। তিনজনের বিশেষতঃ তিন ব্রাহ্মণের একসঙ্গে 
যাত্রা নিষেধ। আবার ভগবানের আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রার্থনা "শেষে তাঁর 
উদ্দেশে তিনবার প্রণাতি জানান হয়। অশুভ শান্তকে তাড়াতে বা তার হাত থেকে 
মুন্ত পেতে অশুভ শস্তির দ্বারা আক্ান্ত বান্তর ওপর বিশেষ কোন দ্রব্য তিনবার 
নাড়ানোর রশীত॥। সদ্য-বিবাহত স্ীলোকের হাতে যে মঙ্গলসতত্র বেধে দেওয়া হয়, 
তাতে থাকে [িনাঁট সুতার ঘের। তেমান যন্দ্রোপবীতেও তিন দশ্ডি করে সৃতা 
থাকে। কোন মৃতদেহ আবার তিনজন ব্যন্তি বহন করতে পারে না। তিনাঁট 
1জনিস কখনই এক সময়ে করা উচিত নয়। কোন কৃষক তার ফসল তিন জায়গায় 
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সণ্য় করে রাখে না। শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য সময়ে তিন ব্রাহ্মণে একসঙ্গে আহারে 
বসেনা। আসলে ৬/1)51. ঠি1)9115 15 06551121915 00155 15 45119518651 
0119561) 23 ৪ 110016, 1010 11751) [11)9110 052175 01598.9151 00155 056017853 
& 10010195100 02 25%০195071। (4[106 659 01 0০০17 05 ]. 2০০০৮ 2 
01190) 5011. 101)6 00551 01 01010615 ) 
যারা করার সময় হাঁচি পড়লে তা বাধা হিসাবে গণ্য করা হয়, কিন্তু কথা বলার 
মময় কারো হাঁচি হলে বার কথার পিঠে হাঁচি হয়, সেই কথাকে সতা বলে মেনে 
নেওয়ার সংস্কার প্রচলিত । যান্রাকালে পেছন থেকে ডাকলে তা অধাত্রা হয়ে যার 
বলে সংস্কার, কিন্তু সেই পেছন থেকেই যাঁদ মা ডাকেন, তাহলে আর বাত্লা অশৃভ 
হয় না, বরং ভাল হয় । যাত্রাকালে কোন কিছুতে আঘাত লাগলে বাধা পড়েছে বলে 
খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে যাত্রা পুনরায় শুরু করার রতি । অথচ সেই যাত্রা- 
কালে যাঁদ মাথায় আঘাত লাগে, তাহলে আর যাত্রা অশুভ হয় না। সধবাদের 
শাড়ীর আঁচল মাটতে ফেলতে নেই । কিন্তু শাড়ীর আঁচল যাঁদ সন্তানের গায়ে 
লাগে তাহলে নাকি সন্তানের আয়ুঃক্ষয় হয়, সেক্ষেত্রে আবার শাড়ীর আঁচল মাটিতে 
ঠেশকাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । কুমারী মেয়েদের আলতার ওপর আলতা পরতে 
নেই, অথচ সধবাদের ক্ষেত্রে দু'বার আলতা পরতে হয়। 
আমাদের দেশের প্রচালত অনেক সংদ্কারেও যেমন স্ববিরোধিতার সন্ধান পাওয়া 
যায়, তেমাঁন আমাদের দেশে প্রচালত সংস্কারের সঙ্গে অন্যান্য দেশে প্রচলিত 
সংস্কারেও অনেক বৈপরাত্যের সম্ধান মেলে । যেমন আমাদের দেশে ডান হাতের 
তালু চুলকালে লাভের এবং বাম হাতের তাল চুলকালে তা ক্ষাতর দ্যোতক বলে 
মনে করা হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই যদিও এই সংস্কারটি প্রচালত আছে, কিন্তু 
আমোরকায় এর 'াবপরীত বিশাস প্রচলিত। অর্থাৎ ডান হাতের তালু চুলকালে 
ভাক্ষাতির এবং বাম হাতের তাল; চদলকালে তা লাভের হীঙ্গতবাহী ॥ আমাদের 
দেশে সন্ধ্যাবেলায় একতারা দেখা খারাপ বলে সংস্কার প্রচালত। কিন্ত ইংলন্ড ও 
আমোরকায় একতারা দেখা সৌভাগ্যের ব্যাপার । মনে কোন বিশেষ ইচ্ছা থাকলে 
সেই ইচ্ছাকে গোপন রেখে ছড়ার পুনরাবৃত্তি করলে সেই গোপন বাসনা নাকি 
চাঁরতার্থতা লাভ করে । ছড়াট হ'ল-- 
5991 1151)0 ১০1 01151)6 
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আমাদের সংস্কারে লাল রং মঙ্গলের প্রতীক । তাই বিবাহঃ উপনয়ন, অন্ন- 
প্রাশনের মতন আনন্দদায়ক সামাঁজক অন্ষ্ঠানের নিমন্্রণপন্র রন্তাক্ষরে আজও 
মুদ্রিত হয়ে থাকে॥ বিবাহের জন্য সাঁ্জত কনেকে লাল শাঁখা, আলতা এবং সিঁদুর 
[দিয়ে সাঁজ্জত করা হয়॥ এমন কি বিবাহ উপলক্ষ্যে সে বসুধারা অঙ্কিত করা হয়, 
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তাতেও থাকে লাল ি্দুর । অনেক ক্ষেত্রে কনেকে রন্তবর্ণের বেনারসগ বা অন্য 
শাড়ী পরান হয়। আমাদের রক্তের রও লাল, তাছাড়া রস্তবণ্ণকে যৌন ভালবাসার 
সঙ্গেও যুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে । সংস্কারেও রন্তবর্ণের এক বিশেষ ভূমিকা এই 
কারণে যে এই রন্তবর্ণাট ডাইনঈীবিদ্যা এবং অশুভ শান্তর [বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে 
কার্যকরী । কিন্তু ইংলণ্ডে রাস্তমবর্ণকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। এমন ?ক 'ববাহের 
কনে ভুলেও কখনও রন্তবর্ণের পোশাকে সাঁজ্জত হয় না। ইংলণ্ডে বিয়ের কনে শব 
পোশাকে সাঁঞ্জত হয়ে থাকে । কারণ সাদা হল সরলতা ও পাবন্রতার প্রতীক । 

আমাদের সংস্কারে কালো বেড়াল অশুভ বলে চিহ্িত। কিন্ত ইংলণ্ডে 
কৃষ্ণবর্ণের বেড়াল সাধারণভাবে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে স্বীকৃত । আবার কোন 
কোন ক্ষেত্রে সাদা বেড়ালকেই অশুভ বলে গণ্য করা হয়। বাড়ীতে অথবা নৌকায় 
যাঁদ কালো বেড়াল আসে তবে তা সৌভাগোোর বলে মনে করা হয় । আমরা যেখানে 
কালো বেড়াল বাড়ীতে ঢুকলেই তাকে দূর-ছাই করে তাঁড়য়ে দিই অকল্যাণের ভয়ে, 
সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশে কালো বেড়ালকে তাড়ানো ত হয়ই না, বরং মনে করা হয় 
তাড়ালে সে গৃহের বা নোকার সৌভাগ্য নিয়ে যাবে । কোন ব্যান্তুর সামনের পথ 
গদয়ে যদি কালো বেড়াল চলে যায় তবে তা অতীব সৌভাগ্যের বলে 1ব*বাস করা 
হয়। অবশ্য পূর্ব ১০:91)15-এ কালো বেড়ালের সাক্ষাংলাভ অশুভ বলে গণ্য 
করা হয়। ০9:191১15-এর উপকূলে প্রচালিত সংস্কার অনুযায়ী কোন গৃহকত্র 
যদ বাড়ীতে কালো বেড়াল পোষে তাহলে তার স্বামী সমুদ্র যান্রা থেকে নিরাপদে 
প্রত্যাবর্তন করে । আমোরকা এবং ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশেই সাদা বেড়ালকে 
খুব সন্দেহের চোখে দেখা হয়ে থাকে । 

আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কারে পশ্চিমাঁদকে মাথা রেখে শয়ন করতে নিষেধ 
করা হয়েছে । কিন্তু ইংলণ্ডে প্রচলিত সংস্কার অনযায়শী পশ্চিমাদকে মাথা রেখে 
শয়ন করলে ভ্রমণের সুযোগ আসে । আমাদের সংস্কারে প্রবাসে উত্তরাদকে শির 
রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কন্তু ইংলণ্ডে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ণ উত্তরাদকে 
মাথা রেখে শয়ন করলে পরমায়ু কমে যায়। 

আমরা হাঁচিকে যাত্রার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ গণ্য করে থাক । কিন্তু জাপানে 
একবার হাঁচি হলে বিশ্বাস করা হয় যে অন্য কেউ তাহলে উচ্চ প্রশংসা করছে তার 
সম্পকেে। জোড়া ভুরুর অধিকারীকে আমরা সৌভাগ্যবান বলে বিবেচনা কার । 
কিন্তু এর বিপরীত 'বিশবাসেরও অনেকগ্দীল দম্টান্ত রয়েছে । ইংলণ্ডের কোন 
কোন অংশে বিশ্বাস করা হয় জোড়াভুরুর আধকারণ ব্যন্তি বিবাহের পোশাক পরিধান 
করার সুযোগ লাভ থেকে বাত হয় । অথণাং এক্ষেত্রে জোড়াভূরুর আঁধকারণর হয় 
অকালমতৃত্যু ঘটে, নতুবা প্রণয়ে ব্যর্থতা আসে বলে সংস্কার প্রচলিত । স্কটল্যাণ্ডে 
জোড়া ভুরূুর আঁধকারা ব্যন্তকে আদর্শচ্যত বলে গণ্য করা হয়। আবার কখনও 
কখনও এমন ব্যান্তর ফীসীকাঠে মৃত্যু ঘটে বলে সংস্কার । গ্রীসে এই ধরনের মানৃষকে 
রন্তু শোষক পিশাচ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া ডেনমাক, জার্মানী এবং আইস- 

লোক. ৩ 
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ল্যাণ্ডের মত দেশে জোড়া ভূরঢুর আধকারীকে “০1৩০1 বলে মনে করা হয়। 
আইসল্যাণ্ডে এই ধরনের মানুষকে একসময়ে বলা হ'ত 47210190710” । কথাটির 
মানে হ'ল যে ব্ন্তি নাক নিজের আকৃতির পাঁরবর্তন ঘটাতে সক্ষম । 


৭ ল্োক-বিশ্বাস ও লোক-সংজ্কারের শ্রেণী বিভাগ 


লোক-বি*বাস এবং লোক-সংস্কারকে আমরা কয়েক শ্রেণীতে 'বিভন্ত করতে 
পাঁরি। একই বিষয় সংক্কান্ত লোক-বি*বাস এবং লোক-সংস্কারগুঁলিকে এক একাঁট 
শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায়--যেমন আতাঁথর আগমন সংক্রান্ত, খণ সম্পাকতি, সু ও কু- 
লক্ষণ সংক্রান্ত, বাঁণ্ট সম্পাকতিঃ প্রসাীতির আচরণনয় লোক-সংস্কার, কাঁষ সংক্কান্ত 
ইত্যাদি । বর্তমান বক্ষ্যমান গ্রচ্হে যে সহন্রীধিক লোক-বি«বাস এবং লোক-সংস্কার 
সংকলিত হয়েছে, সেগ্ালকে এই ভাবেই শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে । অবশ্য এই ভাবে 
শ্রেণী করণের একটা বড় ন্ুটি হ'ল এক শ্রেণী ভুন্ত লোক-াবি*বাস এবং লোক-সংস্কার 
অপর শ্রেণী ভুত্ত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন হলে সেক্ষেত্রে একই বি*বাস এবং সংস্কারকে 
একা ধক শ্রেণ'ভুন্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন অমাবস্যায় হলকর্ষধণ 
নাষদ্ধ। এশট নিষেধাত্বক সংস্কারের অন্তভুর্ত হতে পারে যেমন, তেমান কৃষি- 
সংক্রান্ত সংস্কারেরও অন্তভুস্ত হবার আধকারী। আবার ভাজা 'পঠের প্রথমাট 
মেয়েদের খেতে নেই এশট একাদকে যেমন নিষেধাজ্ঞাসূচক সংস্কারের অন্তর্গত হতে 
পারে, তেমাঁনই ভোজন সংক্রান্ত সংস্কারের অন্তভূ্তি হবারও যোগ্যতাসম্পন্ন । 


আর একভাবে লোক-বি*বাস এবং লোক-সংস্কারের শ্রেণী করণ করা যায় যেমন-- 
ননিয়ন্তণীয় এবং আনয়ন্ব্রণীয় শ্রেণির ॥। যে সংস্কার বা বিধ্বাস আমাদের 'নয়ল্নণা- 
ধান সেগুলিকে আমরা প্রথম পর্যায়ভুন্ত বলে আঁভাহত করতে পাঁর। যেমন দুকাঠি 
বাজাতে নেই, বাজালে ঝগড়া হয় কিংবা মেঝেয় জলের দাগ কাটতে নেই কাটলে খণ 
হয়। বিপরীতক্রমে যে সব বি“বাস অথবা সংস্কার আমাদের নিয়ল্মণের অতীত 
সেগীলই হ'ল আনয়ন্বণীয় লোক-ব*বাস ও লোক-সংস্কার । যেমন এক শালিখ 
দেখা নিষেধ, দেখলে ঝগড়া হয়। কিংবা কুকুরের মধ্যে ঝগড়া হলে যে এলাকা 
ঝগড়া হয় সেই এলাকার লোকেদের মধ্যেও ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এক 
শালিখ দেখা কিংবা কুকুরের মধ্যে ঝগড়া শুর: হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন হাত 
থাকেনা । তাই এগ্লিকে আনিয়ন্ত্রণীয় বলা হয়েছে । 
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৮, সংস্কার ও লোহা 


স্কারের সঙ্গে লোহার এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । কিংবা অন্যভাবে বলা চলে 
যে সংস্কারের ক্ষেত্রে লোহার ভঁমকাট আতশয় গুরুত্বপূর্ণ । পাঁথবীতে এমন 
কোন জাত পাওয়া যাবেনা যে জাতি নাক কোন না কোন সংস্কারে বি*বাসণ নয় ; 
আবার কোন না কোন সংস্কারের সঙ্গে লোহার ব্যবহার জড়িত নয়, এমনাঁটও খুবই 
বিরল । আমাদের দেশের 'বাঁভন্ন সংস্কারের সঙ্গে লোহার এক আত গভীর সম্পক” 
আবাব ঠিক তেমান পাশ্চাত্যদেশ সমূহের বাঁভন্ন সংদকারেও লোহার গুবুত্বপূর্ণ 
ভীমকাঁটির সন্ধানলাভ আতিশয় সুলভ । মানুষের জীবনের 'তনাঁটি গুরুত্বপূর্ণ 
অধায় হ'ল যথাক্রমে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু । এই তিনের ক্ষেত্রে লোহার ব্যপহার 
বহুল । যেমন গভ/বতী রমণীকে বাম পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের পরেব আঙ্গুলে আঙ্গট 
পরতে হয়। ইদানীং এই আঙ্গট অনেক ক্ষেত্রে রৌপ্য নার্ঘতি হলেও মূলতঃ আঙ্গটাট 
লৌহ নামত একপ্রকার আভরণ । সদ্য প্রসীত আঁতুড় ঘরের বাইরে গেলে প্রথম 
একুশাদন পযন্ত সঙ্গে কাণ্তে রাখে । অনেক স্থানেই আঁতুড় ঘরের দরজায় হালের 
ফলাটা ছ'ইয়ে রাখার রীতি । বলাবাহূল্য এট লৌহ নামত । আঁতুড় ঘর থেকে 
সদা পোয়াতী পায়খানা করতে যাবার সময় সঙ্গে একটা ছুরি বা অন্য কোন অস্র 
রাখে । শিশুকে ডাইনির প্রভাব থেকে মন্ত রাখতে তার হাতে-পায়ে লোহার বালা 
অথবা মল পরিয়ে রাখা হয়। ঘুমন্ত শিশুর বিছানায় যে কাজললতা রেখে দেওয়ার 
রীতি, সেই কাজললতাটও লৌহ নামত । এমনাক গরুর বাছুর হবার পর গরুর 
শিঙে লোহা বেশধে দেওয়া হয়ে থাকে । 
ধবয়ের দিন সকালে ভাবী বর এবং কনের হাতে যথাক্ুমে যাঁতি এবং কালললতা 
দেওয়া হয় এবং বিবাহের অনুষ্ঠানাঁদ শেষ না হওয়া পন্ত দ£'জনেই এ যাঁতি এবং 
কাজললতা ধারণ করে থাকে ॥ ইদাননং যাঁতি এবং কাজললতা অনেক ক্ষেত্রে রৌপ্য 
নামত হতে দেখা গেলেও মূলতঃ এ দৃশট জনিষযে লৌহ 'না্ঘধততা অনস্বীকার্য | 
মা অথবা বাবা মারা গেলে সন্তানের অশো5 হয়, আর অশোৌচকালে উত্তরীয় ধারণের 
সঙ্গে গলায় একটা লৌহ 'নার্ঘত চাঁব ধারণ করতে হয়। কোনও ব্যন্তি যে স্থানে 
মারা যায় সেখানে একটা লৌহ 'নার্ত পেরেক পুতে রাখা হয় । বিবাহ হ'ল শুভ- 
কাজ। কম্তু এই শুভ কাজে যাতে অশুভ শান্ত বা ক্ষীতকারক আত্মারা অবাঞ্চিত 
কোন ছু না করতে পারে সেইজনেঃই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে লৌহ 
নির্মত যাঁতি অথবা কাজললতা ধারণ করা হয়। আবার মত্ত্যুর পর মৃত ব্যাস্ত 


৩৬ লোকশীঝবাস ও লোক-সংজ্কার 


আত্মা যদি কোন ক্ষাতি করে সেই ভয়েই অথবা সেই অশ.ভ শাস্তুকে প্রাতিহত করতে 
লৌহ নাত চাঁব ধারণ কবার সংস্কাবের উৎপাত্ত। 


ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও প্রচলিত সংস্কারে লোহার ভূমিকাটি খুবই তাৎপর্য 
পূর্ণ । দাক্ষিণাত্যে নৌকা থেকে গোপনে একাঁট পেরেক তুলে নিয়ে শাঁনবার দিন 
সেই পেরেক থেকে তৈরী করা হয় আংাট। সংস্কার যে এই আংাট ধারণ করলে 
বাভন্ন গ্রহ এবং অশহভ শান্তর অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া ষায়। কোন ব্যন্তির 
যাঁদ অশুভ সময়ে মৃত্যু হয় তাহলে তার চিতায় একটি ডিমের সঙ্গে একটি লৌহ- 
খণ্ডও 'নক্ষেপ করা হয় । অনেক ক্ষেত্রেই অসস্থতাকে অশুভ শান্তর প্রভাবজাত বলে 
গণ্য করা হয়। এবং এ ক্ষেত্রেও লোহা হ'ল আত্মরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সিম্ধু 
দেশে কোন পতঙ্গ যাঁদ চোখে কামড়ায় এবং সেজন্যে চোখে যন্ত্রণা হয় সেক্ষেত্রে ক্ষতে 
লোহা স্পর্শ করান হয় । অস,স্থতা নিরাময়ের জন্যে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড জলে ড্যাঁবয়ে 
সেই জল ব্যবহার করা হয়। এমন কি গৃহপালিত গবাদি পশুকে রক্ষা করতে তাদের 
গলায় লৌহাঁনামত আংটা পাঁরয়ে দেওয়া হয় । কর্ণাটকের অন্তর্গত মল্লাদ ভূখণ্ডের 
আঁধবাসীরা যখন কলেরা রোগ মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন বাড়ণ থেকে 
বের হবার সময় সঙ্গে লোহার কুড়াল রাখে । চোখের ক্ষত নিরাময় করতে একটা 
লোহার চাকাঁত চোখের ওপর বোলান হয় কিংবা করাতের লোহার গৃ*ড়োর সঙ্গে 
লেবুর রস মিশিয়ে তাই চোখে দেওয়া হয়। বাতের হাত থেকে রক্ষা পেতে লৌহ 
'নার্মত আংটি এবং পায়ের আঙ্গুলে লৌহ নিম'ত আভরণ ব্যবহার করা হয়। ন্যাবা 
হলে ব্যবহার করা হয় দই এবং হলুদের এক 'মশ্রণ। এই মিশ্রণ পায়ের চেটো এবং 
হাতের তালুতে প্রয়োগ করা হয়। কামারের দোকানের ছাইও রোগ নিরাময়ের 
ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এর কারণাঁট খুব স্পম্ট আর তা হ'ল এই ছাইয়ে 
লৌহ চূর্ণ থাকে। অসুস্থ ব্যন্তির কোন আত্মীয়কে প্রভাতের আগে কামারের দোকান 
থেকে রবিবার দিন ছাই সংগ্রহ করে তাএকি কাপড়ে বেধে কাঁড়কাঠে রোগণর মাথার 
উপর বেধে দতে হয় এবং প্রতাহ রোগীর শরীরে তা প্রয়োগ করতে হয় । গুজরাটে 
ষাঁদ কোন মাহলার সন্তান অগ্রপ বয়সে মারা যায়, সেক্ষেত্রে সেই মহিলা পায়ে লোহার 
তৈরী পাঁইজর পারধান কবে॥। এই পাঁইজব কসাইযের ছার থেকে তৈরী হলেই 
ভাল হয়। মরণাপন্ন ব্যান্তকে বাঁচাতে একটা নতুন কালো রঙের কম্বল পেতে তার 
ওপর কুমড়ো এবং মৃত্যুপথধা রী ব্যান্তর কাটা নখের এবং চুলের অংশ ও একটি লৌহ- 
খণ্ড দেওয়া হয। এরপর সবাক পুটাল বেধে তা ফুল দিয়ে সাঁজয়ে তাতে 
[কিছু কালো তিল দিয়ে সেই পুটালাট একজন পুরোহতের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। 
পুরোহত প:টালাট নিয়ে মরণোন্মখ ব্যন্তিটির ওপর তিনবার নেড়ে তারপর ফেলে 
দেন। যাঁদব্যান্তাট সে যাত্রায় বেচে যায়, তাহলে এ পুরোহিত রক্ষা পাওয়া 
ব্যন্তাটকে পরবতাঁ তিন মাসের জন্যে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। কর্ণাটকেষে 
মাহলা সন্তান প্রসব করবার সময়ে মারা যায়, সেই মহিলার বুকের ওপর ব্রাহ্মণ 


লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার ৩৭ 


একটা লৌহ খণ্ড হ্থাপন করেন, উদ্দেশ্য এ মাহলার অশরপরা আত্মার আত্মপ্রকাশে 
বাধাদান। কঞ্চকোণীয়রা বাড়ীতে কেউ মারা গেলে মৃত ব্ন্তির আত্মা থেকে রক্ষা 
পেতে ঘোড়ার একাট ক্ষুর হয় বাড়ীর কোনস্থানে নতবা বাড়ণর প্রবেশ পথে বিদ্ধ 
করে রাখে । একজন মারাঠা তার স্ব্ীবিয়োগের পর থেকে পাঁচাদন পধষন্ত সঙ্গে ছার 
রাখে এবং মৃত ব্যান্তির মাথায় পাঁচটি ?পন দিয়ে দেওয়া হয়। মারাঠা রমণী যাঁদ 
সন্তান প্রসবকালে মারা যায় সেক্ষেত্রে রমণশীট যেখানে মারা যায় সেখানে পেরেক 
পদতে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় তাব শেষকৃত্য যেখানে সম্পন্ন হয় সেই স্থানাঁটর 
চারধারেও পেরেক প*তে দেওয়া হয়ে থাকে । বাড়ীর প্রবেশ দ্বারেও পেরেক পোঁতা 
হয়, মৃতা স্ত্রীর আত্মা যেন আত্মপ্রকাশ না করে সেই জন্যে । কোন লিঙ্গায়েতের মৃত 
হলে শেষকৃত্যের পর সমাঁধস্থলের ওপর একাঁট তীক্ষমাগ্রীবাশিষ্ট কুঠার এবং একাঁট 
কোদাল স্থাপন করে তাদের ওপর গুরুকে দাঁড় করান হুয়। তারপর গুরুর পায়ে 
ঢালা হয় জল । সংস্কার হ'ল, এই জল মৃত ব্যন্তির আত্মাকে অশুভ আত্মায় 
রূপান্তারত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে । কেউ মারা যাবার পর দশাদন ধরে 
ব্রাহ্মণ লৌহ নামত একাঁট অস্ত্র নিয়ে যে স্থানে মৃত ব্যন্তর অন্ত্যষ্টিক্রিয়া সম্পা- 
দত হয় সেখানে উপাস্থিত হয়, তারপর সেই অস্বাটকে জলে ডুবিয়ে সেই জল মৃত 
ব্যান্তর পণ্ডের ওপর সিণ্চন করা হয়ঃ শেষ দিনের দিন ব্রাঙ্মণকে এঁ অস্ত্রাট দিয়ে 
দেওয়া হয়। এর ফলে মৃত ব্যন্তির আত্মার পিতৃলোক যাবার পথে আর কোন 
1বপাত্তর সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে না। বরং মৃত ব্যান্তর আত্মার ক্ষেত্রে এট 
রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায় । 


গরভভ'বতী রণণী এবং তার সদ্যোজাত সন্তানকে রক্ষা করতে নানাবিধ ব্যবস্থা 
অবলম্বত হয়ে থাকে । যেমন দাক্ষণাত্যে সদ্য প্রসীত যে, তার বছানার প্রাতি 
কোণে পেরেক পছৃতে দেওয়া হয়। যে অস্ত্র নিয়ে নবজাতকের নাভি কাটা হয়, 
সেই অস্ত্রটিই অশুভ আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে জননীর বালিশের তলায় 
স্থাপন করা হয় । কুম্ভেরা অস্ত্রাটকে বাঁলশেব তলায় এগার দিনের জন্যে স্থাপন 
করে রাখে । পাণ্ালেরা রাখে পাঁচদিনের জন্যে, আর কোরবেরা রাখে তিন দিনের 
জন্যে । সারস্বত ব্রাঙ্মণপত্তী সন্তান প্রসবের পর দশাঁদন পর্যন্ত নাড়ী ছেদনকাব" 
অস্ত্রাট নিজের সঙ্গে রাখে, বিশেষত যখনই সে নিজের ঘরের বাইরে যায় ; লিঙ্গায়েত 
মাঁহলারা গর্ভবতখ হবার পরমূহূর্ত থেকেই মাথার চুলে একটি লোহার ছ'্চ ধারণ 
করে। মহার পিতাগাতার সম্তান হলে সন্তানের কানের কাছে একটা লৌহ 'নার্মত 
পান্ন স্থাপন করা হয় এবং পান্রটিতে একাঁটি পেরেকও লাগান হয়, এর পর শিশুটির 
ওপর জল [সিন করা হয়। রাজপুত রমণী গর'বতী হলে তার মাথায় একটা 
মুকুট পরান হয় অবশা তা পাঁচ মাসের মাথায় এবং মুকুটটিতে একটি লোহার 
ছ'চ থাকে। 

ভারতের বাভন্ন অগ্ুলের বিবাহেও লোহার ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । 


৩৬ লোকশব*বাস ও লোক-সংস্কার 


আত্মা যাঁদ কোন ক্ষাঁত করে সেই ভয়েই অথবা সেই অশ.ভ শান্তকে প্রাতিহত করতে 
লৌহ নিার্মত চাঁব ধারণ করার সংস্কারের উংপাত্ত। 


ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও প্রগালত সংস্কারে লোহার ভূমিকাটি খুবই তাৎপর্য- 
পূর্ণ । দাক্ষিণাত্যে নৌকা থেকে গোপনে একটি পেরেক তুলে নিয়ে শাঁনবার দিন 
সেই পেরেক থেকে তৈরী করা হয় আংট। সংস্কার যে এই আংট ধারণ করলে 
বাঁভন্ন গ্রহ এবং অশহ্ভ শান্তর অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কোন ব্যন্তির 
যাঁদ অশুভ সময়ে মৃত্যু হয় তাহলে তার চিতায় একটি ডিমের সঙ্গে একটি লৌহ- 
খণ্ডও নিক্ষেপ করা হয় । অনেক ক্ষেত্রেই অসংচ্ছতাকে অশুভ শন্তির প্রভাবজাত বলে 
গণ্য করা হয়। এবং এ ক্ষেত্রেও লোহা হ'ল আত্মরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । 1সম্ধু 
দেশে কোন পতঙ্গ যাঁদ চোখে কামড়ায় এবং সেজন্যে চোখে যন্ত্রণা হয় সেক্ষেয্নে ক্ষতে 
লোহা স্পর্শ করান হয় । অসুস্থতা নিরাময়ের জন্যে উত্ত'ত লৌহ খণ্ড জলে ডুবিয়ে 
সেই জল ব্যবহার করা হয়। এমন কি গৃহপালিত গবাদ পশুকে রক্ষা করতে তাদের 
গল্লায় লৌহনির্মিত আংটা পরিয়ে দেওয়া হয়। কর্ণাটকের অন্তর্গত মল্লাদ ভূখণ্ডের 
আধবাসীরা যখন কলেরা রোগ মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন বাড়ী থেকে 
বের হবার সময় সঙ্গে লোহার কুড়াল রাখে । চোখের ক্ষত [নরাময় করতে একটা 
লোহার চাকাতি চোখের ওপর বোলান হয় কিংবা করাতেব লোহার গুঞড়োর সঙ্গে 
লেবুর রস 'মশিয়ে তাই চোখে দেওয়া হয়। বাতের হাত থেকে রক্ষা পেতে লৌহ 
নার্মত আংটি এবং পায়ের আঙ্গুলে লৌহ 'নার্ঘত আভরণ ব্যবহার করা হয়। ন্যাবা 
হলে ব্যবহার করা হয় দই এবং হলুদের এক মিশ্রণ । এই মিশ্রণ পায়ের চেটো এবং 
হাতের তালুতে প্রয়োগ করা হয়। কামারের দোকানের ছাইও রোগ নিরাময়ের 
ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এর কারণাঁট খুব স্পষ্ট আর তা হ'ল এই ছাইয়ে 
লৌহ চূর্ণ থাকে । অসস্থ ব্যান্তর কোন আত্মীয়কে প্রভাতের আগে কামারের দোকান 
থেকে রাঁববার দিন ছাই সংগ্রহ করে তাএকাঁট কাপড়ে বেধে কাঁড়কাঠে রোগণর মাথার 
উপর বেধে দিতে হয় এবং প্রত্যহ রোগীর শরণীরে তা প্রয়োগ করতে হয়। গুজরাটে 
ষাঁদ কোন মাঁহলার সন্তান অশ্প বয়সে মারা যায়, সেক্ষেত্রে সেই মাহলা পায়ে লোহার 
তৈরণী পাঁইজর পারধান করে॥ এই পাইজর কসাইয়ের ছার থেকে তৈরী হলেই 
ভাল হয়। মরণাপন্ন ব্যান্তকে বাঁচাতে একটা নতুন কালো রঙের কম্বল পেতে তার 
ওপর কুমড়ো এবং মৃত্যুপথযাত্রী ব্যান্তর কাটা নখের এবং চুলের অংশ ও একাঁট লৌহ- 
খণ্ড দেওয়া হয়। এরপর সবাক পাল বেধে তা ফুল দিয়ে সাঁজয়ে তাতে 
[কিছু কালো [তিল দিয়ে সেই প'টালটি একজন পুরোহিতের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। 
পুরোহত পটালাটি নিয়ে মরণোন্মখ ব্যান্তরটির ওপর তিনবার নেড়ে তারপর ফেলে 
দেন। যাঁদব্যান্তটি সে যাত্রায় বে*চে যায়, তাহলে এ পুরোহিত রক্ষা পাওয়া 
ব্যন্তাটকে পরবতণ তিন মাসের জন্যে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। কর্ণাটকে যে 
মাহলা সন্তান প্রসব করবার সময়ে মারা যায়, সেই মহিলার বুকের ওপর ব্রাহ্মণ 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৩৭ 


একটা লৌহ খণ্ড স্থাপন করেন, উদ্দেশ্য এ মাহলার অশরণরী আত্মার আত্মপ্রকাশে 
বাধাদান। কথ্কোণীয়রা বাড়ীতে কেউ মারা গেলে মৃত ব্যান্তির আত্মা থেকে রক্ষা 
পেতে ঘোড়ার একাঁট ক্ষুর হয় বাড়ীর কোনম্থানে নতুবা বাড়ীর প্রবেশ পথে বিদ্ধ 
করে রাখে । একজন মারাঠা তার স্ত্রীবয়োগের পর থেকে পাঁচাদন পর্যন্ত সঙ্গে ছার 
রাখে এবং মত ব্যান্তর মাথায় পাঁচাট পন দিয়ে দেওয়া হয়। মারাঠা রমণী যাঁদ 
সন্তান প্রসবকালে মারা যায় সেক্ষেত্রে রমণীটি যেখানে মারা যায় সেখানে পেরেক 
পুতে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় তার শেষকৃত্য যেখানে সম্পন্ন হয় সেই স্থানাটর 
চারধারেও পেরেক পদতে দেওয়া হয়ে থাকে । বাড়ীর প্রবেশ দ্বারেও পেরেক পোঁতা 
হয়, মৃতা স্ত্রীর আত্মা যেন আত্মপ্রকাশ না করে সেই জন্যে । কোন লিঙ্গায়েতের মৃত? 
হলে শেষকৃত্যের পর সমাঁধস্থছলের ওপর একাঁট তীগক্ষমাগ্রাবশিষ্ট কুঠার এবং একটি 
কোদাল স্থাপন করে তাদের ওপর গুরুকে দাড় করান হুয়£ তারপর গুরুর পায়ে 
ঢালা হয় জল । সংস্কার হ'ল, এই জল মৃত ব্যন্তির আতআাকে অশুভ আত্মায় 
রুপান্তারত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে । কেউ মারা যাবার পর দশাঁদন ধরে 
ব্রাহ্মণ লৌহ নির্মিত একটি অস্ত্র নিয়ে যে স্থানে মৃত ব্ন্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পা- 
দত হয় সেখানে উপাস্থিত হয়, তারপর সেই অন্ব্াটকে জলে ডুবিয়ে সেই জল মৃত 
ব্যত্তির পিণ্ডের ওপর সিণন করা হয়, শেষ দিনের দিন ব্রাঞ্ণকে এঁ অস্বরটি দিয়ে 
দেওয়া হয়। এর ফলে মৃত ব্যান্তির আত্মার পিতুলোক যাবার পথে আর কোন 
বপাত্বর সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে না। বরং মৃত ব্যান্তর আত্মার ক্ষেত্রে এট 
রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায় । 


গর্ভবতী রমণণ এবং তার সদ্যোজাত সন্তানকে রক্ষা করতে নানাবিধ ব্যবস্থা 
অবলাম্বত হয়ে থাকে । যেমন দাক্ষিণাত্যে সদা প্রসূতি যে, তার বিছানার প্রাত 
কোণে পেরেক পুতে দেওয়া হয় । যে অস্ত নিয়ে নবজাতকের নাভি কাটা হয়, 
সেই অস্ত্রটই অশুভ আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে জননীর বালিশের তলায় 
চ্ছাপন করা হয়। কুণ্ভেরা অস্ব্রটকে বালিশের তলায় এগার দিনের জন্যে স্থাপন 
করে রাখে ৷ পাণ্চালেরা রাখে পাঁচদিনের জন্যে, আর কোরবেরা রাখে তিন দিনের 
জন্যে। সারস্বত ব্রাঞ্মণপত্বী সন্তান প্রসবের পর দশাঁদন পর্যন্ত নাড়ী ছেদনকারা 
অস্মট নিজের সঙ্গে রাখে, বিশেষত যখনই সে নিজের ঘরের বাইরে যায় ; লিঙ্গায়েত 
মাঁহলারা গর্ভবতশ হবার পরমৃহূর্ত থেকেই মাথার চুলে একাট লোহার ছ'্চ ধারণ 
করে। মহার পিতামাতার সন্তান হপে সন্তানের কানের কাছে একটা লৌহ নার্মত 
পান্ন স্থাপন করা হয় এবং পান্রুটিতে একাঁটি পেরেকও লাগান হয়, এর পর শিশুটির 
ওপর জল 'সগুন করা হয় । রাজপুত রমণী গর্ভবতী হলে তার মাথায় একটা 
মুকুট পরান হয় অবশ্য তা পাঁচ মাসের মাথায় এবং মুকুটাটিতে একটি লোহার 
ছ*চ থাকে। 

ভারতের ববাঁভল্ন অঞ্চলের (িবাহেও লোহার ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 


৩৮ লোক বশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


যেমন 'লিঙ্গায়েতরা বর ও বধ্‌কে অশুভ শন্তির হাত থেকে রক্ষার জন্যে এদের বসার 
স্থানে একটি কাঁটা এবং একাঁট লৌহখণ্ড স্থাপন করে। বৈশ্যরা বিবাহের আগে যে 
সমাবর্তন নামক অনষ্ঠানের আয়োজন করে, তাতে বরের কোমরে একটি লোহানার্মত 
অস্ত্র বেধে দেওয়া হয়। কোলাীকনে বিবাহ মণ্ডপে আসার সময় বর হাতে একটা 
তর ধরে থাকে । গুজরাটে বর-কনের হাতে মদনফ:ল বাঁধার সময় লোহার আধাঁটও 
পরিয়ে দেওয়া হয়। মারাঠা বর সঙ্গে তরবাঁর আর ঢাল দুই-ই নেয় । কংসার বর 
নিজের বাড়ী থেকে কনের বাড়ীতে বিয়ে করতে যাবার সময় সঙ্গে নেয় ছাঁর। এই 
ভাবে বিয়ে করতে যাবার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অণ্ুলের বরকে সঙ্গে ছনীর অথবা 
তরবার নিয়ে যেতে দেখা যায়। 


এইবার পৃথিবীর অন্যানা দেশের সংস্কারে লোহার কি স্থান দেখা যেতে পারে। 
ইটালিতে চোখের রোগ নিরাময়ে বাবহৃত হয় লোহানার্মত মাঁক্ষক, চীন দেশে 
ড্রাগনের হাত থেকে রক্ষা পেতে ব্যবহৃত হয় লোহা ; বর্মীয় কুমীরকে ভগ্নোদ্যম করা 
হয় লৌহের ব্যবহারে ॥। সমগ্র ইউরোপে বঙ্জেহর হাত থেকে রক্ষা পেতে লোহার বহহল 
ব্যবহার প্রচলিত। ইংলণ্ডের বহু কুটপ্রের বির্গান্রে দেখা যায় পেচাল লোহার 
বন্ধনী, উদ্দেশ্য আপ্নদাহের হাত থেকে রক্ষা লাভ। মিশরে কোন ব্যাস্ত যখন 
অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অপাঁরচিত কোন স্থানে উপাস্থিত হয়, তখন প্রথমে “লোহা” শব্দাঁট 
উচ্চারণ করে, "বাস এর ফলে যাঁদ কোন ক্ষাতকারক “জন; সেস্থানে থাকে, তা সরে 
যায়। ইংলণ্ডে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর বাড়ীতে ঝুলিয়ে রাখা সংস্কার । কারণ এর 
ফলে গৃহ অশুভ আত্মার আব্লমণ থেকে মনন্ত থাকে । শিশুদের দোলনায় অথবা 
গর্ভবত+ রমণীর বিছানায় রেখে দেওয়া হয় লৌহ থেকে প্রস্তুত পেরেক। উদ্দেশ্য, 
1শশু এবং গভ“বত+ রমণীকে অশুভ আত্মার ক্ষতিকারক আক্মণ থেকে রক্ষা । বাড়া 
থেকে ডাইনীকে দূরে রাখতে অথবা গৃহে প্রবেশ করলেও যাতে ডাইনস শান্তহীন হয়ে 
পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে বালিশ অথবা মেঝের কার্পেট বা অন্য আবরণের তলায় রেখে 
দেওয়া হয় লৌহ 'নার্মত কাঁচি । 176151010317116-এর মানহষেরা বিশ্বাস করে 
যেকোন ব্যান্ত যদি কোন ধাতব দ্রব্য এবং অথ“ বিশেষত লৌহ নির্মিত কোন দ্রব্য 
গুপ্ত অবদ্ছায় রেখে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়, তালে তার আত্মা শান্তিলাভ করে না। 
0£593191] জেলায় এই ধরনের সংস্কার প্রচালত আছে যে দেওয়ালে লোহার টকরো 
রাখলে সেই টুকরো চ্ছানান্তরিত করার পৃবেই হ্থাপনকারার মৃত্যু ঘটে । অশুভ 
শান্তর হাত থেকে রক্ষা পেতে ঘোড়ার ক্ষুরের ব্যবহার লণ্ডনের পাশ্চমাংশে এককথায় 
তুলনারহিত, বিশেষত নবানার্মত গৃহ রক্ষার ক্ষেত্রে । কৃষকেরা গোশালায় এবং 
ঘোড়ার আন্তাবলে বিজোড় সংখ্যায়--যেমন একি, তিনাট অথবা সাতাঁট ঘোড়ার 
্ষুর ঝৃলয়ে রাখে, উদ্দেশা এক্ষেত্রে একটিই, আর তা হোল গোশালায় গরু অথবা 
আন্তাবলের ঘোড়াদের ডাইনি-ীবদ্যার হাত থেকে রক্ষা করা । 

পাশ্চাত্য দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েরা এখনও অনেকে শীতল লৌহ স্পর্শ করে 


লোক-বি"বাস ও লোক-সংস্কার ৩৯ 


বাছুত সৌভাগ্য লাভের আশায়, আর মুখে বলে "০৪০, ০০৫, 170 €০০৫, 
থ০০০1। 1017) 1519 071 ১৩৫০ খীস্টপৃবশব্দে উল্কা থেকে সংগৃহীত লোহা 
থেকে প্রস্তৃত রক্ষাকবচ 38100991909 কে অশুভ আত্মার হাত থেকে রক্ষা করতে 
তুতানখামেনের গম্বুজে স্থাপন করা হয়োছল। রোমান এতিহাসিক 0115-র 
সুত্রে জানা যায় ভ্রাম্যমান সকল প্রকার আত্মার হাত থেকে রক্ষালাভের জন্যে শবাধা- 
রের লোৌহানামত পেরেক দরজা বা জানলার ওপরের কাঠে লাগান হ'ত । 

এ পযন্তি বাভল্ন দেশের প্রচলিত সংস্কারে লোহার স্থান বা লোহার ব্যবহার 
সম্পর্কে কিছু পাঁরচয় লাভ করা গেল । এবং মূলতঃ সবন্রই লৌহ অশুভ শান্তর 
প্রাতরোধকারা ধাতু হিসাবেই গৃহীত হয়েছে দেখা গেছে । কিন্তু প্রশ্ন হ'ল 'বাভন্ন 
ধাতুর মধ্যে বিশেষভাবে এই ধাতঁটিকেই বা সংস্কারে এতখান গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
দেওয়া হল কেন এবং কেনই বা এই ধাত:টকে প্রতিরোধকারী ধাতু হিসাবে গ্রহণ 
করা হ'ল? এর কারণ একাধিক। প্রথমত এবং প্রধানত বাভন্ন ধাতুর মধ্যে 
লোহার শ্রেন্ঠত্ব। সাত কথা বলতে ক মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুনের আঁবদকার 
এবং তার ব্যবহার যেমন এক যুগান্তকারী ঘটনা, অনুরূপ যুগান্তকারণ ঘটনা 
হ'ল লৌহের আবিহ্কার। লোহার আবিজ্কারের ফলে মানব সভাতার চেহারাটারই 
আমূল পাঁরবর্তন ঘটে গেল। লোহার আঁবন্কারের আগেই যাঁদও ধাতব যুগের 
সূত্রপাত হয়েছিল, আবদ্কৃত হয়েছিল ব্রোঞ্জ । ধাতব যুগের আগের যুগ ছিল 
প্রন্তরঘুগ, 'িন্ত; প্রস্তরের তুলনায় ধাতবষুগ সভ্যতার ইতিহাসকে অনেকখানি এাগয়ে 
দিয়েছিল সন্দেহ নেই ; তার ওপর লোহার আবিদ্কার পূর্ববতর্শ সমন্ত কিছুর 
শ্রেম্ঠত্বকে অনায়াসে আঁতক্রম করে যায়। বিশেষত যুদ্ধে লোহার শ্রেষ্ঠত্ব আবসংবাদিত 
ভাবে প্রাতীষ্ঠত হয়। আর এর ফলে লোহা এক এন্দুজালক শান্তসম্পনন ধাতু বলে 
মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মায় । প্রচণ্ড শন্তিসম্পন্ন এবং দুভেদ্য লোহা শুধু মর 
জগতের ক্ষেন্েই নিভরশশল ধাতু হিসাবে গৃহশত হয় না, পরণী, ডাইীন, ভূত, প্রেত 
এবং অন্যান্য আতলোৌকক ও অশরীরী শান্তর মোকাবলাতেও নিভরযোগ্য 
উপাদানের স্বীকৃতি অর্জন করে। 

দ্বিতয়ত, লোহাকে আদিম যুগের মানুষ এক স্বগাঁয় উপাদান হিসাবে গণ্য 
করেছিল । প্রাচীন কালে 'মশরায়রা লোহাকে বলত আকাশ থেকে আগত ধাতু, 
আর £2০০৪-দের ধারনায় লোহা হ'ল স্বর্গের উপহার । আসলে মানুষের এই 
রকম এক ধারনা হয় যে পৃথিবীতে উল্কাপিণ্ডের মধ্য 'দয়েই লোহার প্রথম 
আদবিভব । তাই এ হেন ধাতু যে আঁতিলোৌ কিক শান্তসম্পন্ন বলে াববেচিত হবে সেটাই 
ত স্বাভাবিক যা নাকি অবাঞ্ত অথচ শান্তশালশ অশুভ শান্তর মোকাবিলায় সক্ষম । 
সর্বোপাঁর এক-একটি ধাতৃকে এক একটি গ্রহের থেকে প্রয়োজন'য় শক্তি আহরণকারা 
হুসাবে মনে করা হয়। এই হিসাবে লোহা শন্তি সংগ্রহ করে শাঁনর কাছ থেকে । 
সংস্কার এই যে লোহার ব্যবহারে যেমন শাঁনর সন্তোষ বিধান করা সম্ভব, তেমনই 


৪০ লোক-বিশ*বাস ও লোক-সংস্কার 


সম্ভব এই গ্রহের অশুভ শান্তকে প্রাতহত করা । এইভাবেই লোহা মানবজাতির 
সংস্কারে গুরুত্বপুর্ণ উপাদানের মর্ধাদা লাভ করেছে কমে কমে । 


৯, গর্ভবতী রমণীদের পানীয় সংস্কার £ আধুনিক দৃষ্টিতে 


আমাদের দেশে অজন্ত্র লোক-সংস্কারের মধ্যে গভ'বতাঁ রমণীদের পালনশয় 
সংস্কার উল্লেখযোগা সংখ্যায় বর্তমান । বর্তমান গ্রন্হে এই সম্পাঁকত সংকাঁলত 
সংস্কারগ্‌লি ছাড়াও আমাদের দেশের নানা স্থানের মানুষের মধ্যে গভ'বতী 
রমণঈদের প্রসঙ্গে আরও কত যে সংস্কার ছড়িয়ে আছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব এখনও 
আমাদের অনায়ত্ত॥ তবে সংকাঁলত সংস্কারগুলি থেকে সাধারণভাবে আমরা যে 
ধারনা করার সুযোগ পাই তা হ'ল এগীলতে গভবতদ রমণখদের ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে 
নিষেধাজ্ঞা জার করা হয়েছে । অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ খাদ্য গ্রহণে, বিশেষ বিশেষ 
দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শনে, এমন কি যাতায়াত শু প্রসাধনের ব্যাপারেও নানা 'বাধ-নষেধ 
আরোপ করা হয়েছে । এই 'বাঁধ-নিষেধ আরোপের মূল লক্ষ্য হ'ল ভাবা সম্তানের 
মঙ্গল বিধান করা, যাতে তার কোন ভাবে ক্ষতি সাধন না হয় । ভাবা জাতকের ক্ষাত 
আবার দহঃপ্রকাবের হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে, দৈছিক এবং মানাঁসক। 
ধখন বলা হয় যে গ্রহণের সময় পোয়াতণ রমণী যাঁদ ফল-ফুলুি কিছ কাটে তাহলে 
জাতক ঠোঁট নাক কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তখন এক্ষেত্রে জাতকের দৌহক ক্ষাতির 
সম্ভাবনার প্রতিই বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দান করা হয়। কিম্তু আবার যখন বলা হয় 
অন্তঃসত্বা অবস্থায় বোশ বাল খেলে জাতকের রাপী হবার সম্ভাবনা কিংবা 
গারভবতটর সাধ অপূর্ণ থাকলে জাতক লোভ হয় তখন সেক্ষেত্রে ভাবী সন্তানের 
মানাসক 'দিকঁটর প্রাতিই গুরুত্ব আরোপ করা হয় । 


এখন প্রন হ'ল ভাবী জাতকের দৈহিক অথবা মানাঁসক গঠনের সঙ্গে তার জননীর 
গর্ভাবস্থার আচরণ এবং অভিজ্ঞতাটি কোনও ভাবে কি সংযযন্ত, নাকি নিছক অর্থহীন 
কতকগুলি পালনীয় কর্তব্যের কথা সংকলিত সংস্কারগৃিতে নাঁদন্ট হয়েছে? এই 
প্রশ্নের সঠিক উত্তর লাভের আগে দেখা যাক পাশ্চাত্য দেশসমূহে গভ“বতণীদের 
আচরণীয় কোন সংস্কারের সন্ধান লাভ সম্ভব ফকিনা। ইংলন্ড এবং প্রায় তাবং 
ইউরোপীয় দেশগুলিতে গর্ভবতী নারণর পক্ষে আচরণণয় বহাবধ সংস্কারের কথা 
আমরা জানতে পারি। যেমন প্রসতি রমণীর পক্ষে কোন কৰর আঁতনবরম করতে নেই, 
করলে ভাধী সন্তানটির মৃত্যু হতে পারে । ওয়েলসে গভ'বতাঁ রমণীর পক্ষে কোন 
কিছুর বয়ন 'নাষদ্ধ, কারণ তাহলে ভাব জাতকের শণ বা পাটের তৈরণ দাঁড়তে 
ফাঁসী হবার সম্ভাবনা থাকে । এমন কথাও বলা হয়েছে ষে প্রসাীত রমণশর কোমর 
যাঁদ কোন রঙ্জ- দ্বারা বেস্টিত থাকে, তাহলে ভাবী সম্তানের অকল্যাণ। প্রস্ৃতি 
তার হাত বাঁদ নোংরা বা অপারশ্রুত জলে ডোবায় পারণামে ভাবশ জাতকের হাত 


লোকশব*বাস ও লোক-সংস্কার ৪১ 


হয় আশন্ট। এমন কি গর্ভাবস্থায় খুব বোশ ফুল [নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভাবা 
জাতকের গ্রাণোন্দুয় খুব দূর্বল হয়ে পড়ে। কোন কোন অণ্চলে গর্ভবতী রমণীকে 
ত নদখতে কাপড় কাচতেও নিষেধ করা হয়, কারণ তার উপাস্থীতিতে নদীর মাছ 
পালিয়ে যায় আর তাতে ভাবী সন্তানের অমঙ্গল হয় । অর্থাৎ আমাদের দেশের মত 
পাশ্চাত্য দেশেও গর্ভবতী রমণী নানা অশরীরী আত্মা, ভূত প্রেত এবং অন্যান্য 
ক্ষাতকারক অশুভ শান্তর দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে বলে বি*বাস করা হয় 
এবং এই আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিশেষ ভাবে প্রসূতিদের বেশ কিছ: 
সংস্কার মেনে চলতে হয়। মোটের উপর আমাদের মত পাশ্চাত্য দেশগলিতেও 
সদ্যোজাত সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গঠনের সঙ্গে গর্ভবতখ রমণীর আঁভজ্ঞতা ও 
আচরণকে যুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে । এমনাক নবজাতকের জন্ম চিহ্ন সম্পর্কেও 
বলা হয়ে থাকে যে এক্ষেত্রেও প্রসূতির ভীমকাই মৃখ্য-_ 
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আমরা জান যে এহিক কল্যাণ বিধানে এবং সর্বোপাঁর একপ্রকার আনিশ্চয়তা- 
বোধ থেকেই মূলতঃ সংস্কারগলির উদ্ভব । ভাবী সন্তান কিংবা প্রসূতির কল্যাণে 
আর সর্বোপাঁর ভাবী জাতকটি নীর্বঘ্ে নিখত অবয়ব [নিয়ে যাতে ভূমিষ্ঠ হতে পারে 
সেই কারণেই গরভভবতী রমণীর আচরণণয় অসংখা সংস্কারের উদ্ভব । আর জাতকাঁট 
নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হবে কিনা, কিংবা তার দৈহিক ও মানাঁসক গঠন ভাটমুক্তই শুধৃ নয় 
নিখংত হওয়ার ব্যাপারাট আজও এক আঁনিশ্চয়তার ব্যাপার । তাই সেই কারণেও 
প্রসূতিকেন্দ্রিক অসংখা সংস্কারের উৎপাঁন্ত। গরভবতশ রমণশীদের আচরণীয় যে সব 
সংস্কার রয়েছে সেগঁল কি অধৌন্তক, অর্থহীন, কার্যকারণ সম্পক্রাহত ? 
িংবা-- 
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আমরা বিষয়টিকে দুদক দিয়ে বিচার করতে পারি । প্রথমত সাধারণ বুদ্ধির 
নারখে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পার, বেশ কিছ সংস্কার যা নাকি 
গরভবতী রমণীদের আচরণায় বলে বলা হয়েছে, তা কতখাঁন য্বান্তসঙ্গত । যেমন 
আটমাসে গভ বত রমণীকে যে খুব সাবধানে থাকার কথা বলা হয়েছে, নিষেধ করা 
হয়েছে উঠচু খাটে বা অন্য কোন উচ্চ জায়গায় শোয়ার ব্যাপাবে, তার কারণ কোন 
ভাবে যাঁদ প্রসূতি এই সময় উঠ্চ্‌ জায়গা থেকে নীচেয় পড়ে যায়, তাহলে গভস্ছ 
সন্তানের গুরুতর ক্ষাত হবার সম্ভাবনা থাকে । কিংবা বাঁধা অবস্হায় গরু বা 
ছাগলকে যে অতিক্রম করার প্রয়াস থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে, তারও মূলে 


৪২ লোকশৃব্বাস ও লোক.সংস্কার 


রয়েছে গত'“বতার বৃহত্তর ক্ষাত হবার সম্ভাবনাকে £তিরোহত করার মানাসকতা । 
কারণ বাঁধা অবস্হায় এইসব প্রাণশদের ভিঙ্গোতে গিয়ে প্রসূতির পায়ে যাঁদ দাঁড় 


জড়িয়ে যায় তাহলে তার পড়ে যাবার সম্ভাবনা আর পাঁরণামে গভর্ছ সন্তানের 
অকশপনাঁয় ক্ষতি সাধিত হতে পারে। 


এইবার বিজ্ঞান কি বলে দেখা যাক । আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে গর্ভবতী 
রমণীর শারীরিক অসুস্হতাই কেবল তার গভ'স্হ সন্তানের ক্ষেন্রে প্রভাব বিষ্তার 
করেনা, সেইসঙ্গে মানসিক প্রাতক্রিয়াগীলও গর্ভচ্হ সন্তানের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল । 
বিশেষত য্‌ুদ্ধোত্তর জার্মানীতে অসংখ্য বিকৃত দেহ ও মানীসক গঠন 'বাশষ্ট শিশুর 
জন্ম এই ধারনার সূচনা করে । 101. 9০1৮ বিষয়াট নয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা 
করে মোটের ওপর গভিনী অবচ্হায় পালনীয় সংসকারগুির তাৎপর্ষের প্রাত সমর্থন 
জানিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমা্ধেই প্রসূতির পালনীয় আচরণ সম্পকে 
দী্ঘীদন ধরে যা বলে আসা হয়েছে সেগুলিকে নিছক অর্থহধন সংস্কার বলে উাঁড়য়ে 
দেওয়ার পরিবর্তে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এখন এটা একটা 
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অতএব সম্ভবমত প্রসূতি অবস্হায় ভাবী জননীর স্বাচ্হ্য রক্ষার প্রাতি নজর 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক আনন্দাবধানও একান্তভাবে প্রয়োজন । 13121 
15215 যে 1105 20151 1015001% ০ ট01196115০,-এ প্রাক: প্রসবাবস্হার 
আঁভজ্ঞতা ভাবা জাতকে ক্রিয়াশীল হয় এই ধারনাকে অর্থহীন বলে উল্লেখ করেছেন, 
আজকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা তা কিম্তু আর স্বীকার করে না। পাঁরশেষে 
অধ্যাপক 4১* 1%* 13620,-এর একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে, যেখানে তানি 
বলেছেন, 11 00616 15 6105106 1018, 76115, 1 10 0100901110163 216 
০8101119016 2170 01 16250119016 27800110 0361) 0515 195 1)0018106 1015- 
00112] 11 (2010076 2 0102165 [া) 06116511516. (01010901110, 5০1617০৩ 
৪10 90105:9116101) ;:106 18010118115 /8101)021) 1948 ) 


অতএব অন্য অনেক সংস্কারের মত গরভ'বতাঁ রমণাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংস্কার- 
গুলিতে সব না হলেও অনেকগীলতেই যে বৈজ্ঞাঁনক সত্য 'নাহত রয়েছে তা 
অনস্বীকার্য । 


লোক-ীবন্বাস ও লোক-সংস্কার ৪৩ 


১০. বৃষ্টি ও সংস্কার 

অশৃভ ও অবাঞ্চত শান্তর প্রভাব থেকে মুস্তলাভ এবং এ্রীহক কল্যাণাবধান যাঁদ 
সংস্কার সুন্টির মূলে প্রেরণা স্বরূপ কাজ করে থাকে, তাহলে বৃষ্টি সম্পর্কিত 
সংস্কার যে আনবার্ধভাবে উদ্ভূত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বণষ্ট 
বলতে এ ক্ষেত্রে আতিবৃষ্টি এবং অনাবৃন্টি উভয়কেই বোঝান হচ্ছে । দুইই আমাদের 
স্বার্থের শুধু প্রাতিকৃলই নয়, আমাদের আন্তত্ব বিপন্বের গুরুত্বপূর্ণ কারণ । আর 
সেই জনই প্রাতাটি দেশেই এই দুইয়ের হাত থেকে নিচ্কাীত পেতে কত অসংখা 
সংস্কারেরই না সৃন্টি হয়েছে এবং সেগীল অনুসৃত হয়ে আসছে । এব্যাপারে 
জ্ঞানে 'পাঁছয়ে পড়া দেশ কিংবা জ্ঞানে অগ্রগাতি ঘটেছে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এমন 
যে দেশ তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য লাক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষের [বাভন্ন প্রদেশে 
অনাবান্ট এবং আতবাষ্ট সম্পাকত সংস্কারগুিও কম বৌঁচত্্যপূ্ণ নয়। গুজরাটে 
অন্ত্যজশ্রেণীর বয়স্ক মহলা এবং বাঁলকারা সারবদ্ধ ভাবে বাড়ী বাড়গ যায় আর 
তাদের মাথায় থাকে কাঠের তন্তার ওপর রাখা মাটির ঢিবি। এই মাটির ভাবি আবার 
নানা শাক-সবাঁজ দিয়ে সাজানো হয়। মাঁহলার দল যখন এগোতে থাকে, তখন 
একাদকে তারা যেমন মুখে মেঘরাজকে আহ্বান জানায়, তেমান অপরাঁদকে অন্যান্য 
মাঁহলারা তাদের গায়ে জল ঢেলে ভিজিয়ে দেয় । এর ফলে বৃম্টি নামে বলে বিশ্বাস । 
সাতারা জেলায় বৃম্টি আনতে আবার অন্য রকম সংস্কার অনুসৃত হতে দেখা যায়। 
একটি উলঙ্গ শিশুর মাথায় একটি পাটাতনের ওপর পাঁচটি গোবরের টিবি স্হাপন 
করে সেই টিবিগুলি হলুদ আর “দুর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় । িশহাট পাটাতনাটি 
মাথায় নিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী যখন যায় তখন প্রতিটি বাড়ী থেকে একজন করে 
মাহলা বেরিয়ে এসে শিশুটির ওপর জল ঢালে । শিশুটি তখন পাক খেতে থাকে । 
সাতারা জেলায় প্রচলিত আর একাঁট সংস্কার হ'ল বেশ কিছু ছেলে উলঙ্গ অবস্হায় 
একটি পাত্রে মহাদেব অথবা একটি জশবন্ত ব্যাঙ্কে নিয়ে বাড়) বাড়ী ঘোরে । গ্রাম- 
বাসীরা এইসব ছেলেদেরও জলে 'ভাঁজয়ে দেয়। শোলাপুর জেলায় মেয়েরা 
সন্ধ্যেবেলা একসঙ্গে কিছু মাঁট সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটা মাঁটর গোলা তৈরী 
করে। গোলাটিকে একটি ছোট পাব্রে স্থাপন করে তাতে একটি ঘাসের ডগা বাঁসয়ে 
নেয়। এরপর এটিকে নয়ে তারা বাড়ী বাড়ী ঘোরে আর গান গায়। কর্ণাটকে 
পায়রা জলে ভিজয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় । ীবমবাস, এতে বৃষ্টি হবে । তলোয়ার এবং 
কোরব মেয়েরা পেতলের থালায় গোবরের একটা গোলক নিয়ে তাতে দ্‌বণঘাস 
লাগিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরে ; কখনও কখনও আবার গোবরের গোলকটি যা নাক 
গাজি” নামে পাঁরচিত, সৌঁটকে শঙ্কুর আকৃতি বাশম্ট করে তা আবার ষাঁড়ের চুল 
দিয়ে সাঁজয়ে নিয়ে বেড়ায় । উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েরা গান গায় আর তাদের জলে 
'ভীজয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় গেয়েরা গোবরের ওপর একটা বিরাট আকারের 
ব্যাঙকেও বাঁসয়ে নেয় । 


৪৪ লোক-ধিশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


এ পযন্ত গেল বৃষ্টি নামানোর প্রয়াস সম্পর্কে । এইবার আতবাণ্টি বম্ধ করতে 
কি করা হয় দেখা যাক। জলের সঙ্গে আগুনের সম্পর্ক অনেকটা খাদ্য-খাদকের । 
তাই আঁতবৃম্টি বন্ধে বিশেষ ভাবে আগুনের সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে। 
দাক্ষিণাত্যে কোন মাহলা উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টির মধ্যে যদ জবলম্ত আগুন বহন করে 
নিয়ে যায় তাহলে বাঁন্ট বন্ধ হয় বলে বি*বাস। শোলাপুরে, স্শলোকের পাঁরবর্তে 
কোন পুরুষ যাঁদ উলঙ্গ হয়ে বৃদ্টির মধ্যে আগুন জহালয়ে নিয়ে যায়, তাহলে নাকি 
বৃষ্টি থামে । মারাঠা এবং ভীলেরা আতবৃষ্টি বন্ধ করতে বাড়ী থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার 
বৃম্টর মধ্যে বাইরে ছুড়ে দেয় । কর্ণাটকে জবলন্ত মশাল বৃষ্টির মধ্যে আকাশের 
দিকে ছ'দড়ে দেওয়া হয়, তাছাড়া বৃষ্টি বন্ধ করতে আগুনে পাথরও গরম করা হয়। 
এছাড়া কর্ণাটকে উলঙ্গ অবস্থায় কোন পুরুষ মানুষ আধপোড়া কাঠ বা কয়লা 
অন্যের ছাদে নিক্ষেপ করলেও বৃষ্টি বন্ধ হয় বলে ধারনা । লবণ আন্রতা আনে। 
তাই বাঁন্ট বন্ধ করতে লবণের ব্যবহারও লক্ষণণয় ৷ পাঁচমহলে বৃষ্টি থামাতে একজন 
উলঙ্গ মানুষকে একটি নারকেলকে লবণের মধ্যে সমাহিত করে রাখতে হয়। বৃন্টি 
থামাতে পতুলেরও ব্যবহার আছে । যেমন ভাঁলেরা একাঁট পূতৃলকে বেধে বৃন্টির 
মধো ফেলে রাখে । গুজরাটে আবার স্বী-পুরুষেরা শোভাযান্রা করে কোন নদী 
বা জলাশয়ে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে তারা জলে একটি মৃং পান্নকে ভাসিয়ে 
দেয়! মৃৎপান্রেথাকে দই। পান্নকে লাল কাপড়ে মুড়ে দেওয়া হগ্ন। ফুলের 
মালাও বে”ধে দেওয়া হয় পান্রে। পান্লাট ষখন জলে ভাসতে থাকে তখন তার ওপর 
চাল ছ“ড়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় পাত্রের সঙ্গে পাতার তৈরা প্রদীপ ঘি দিয়ে 
জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যদি প্রদপ জ্বলতে থাকে এবং পান্রাট ভাসতে ভাসতে 
এগিয়ে যায় তাহলে 'ব*বাস বৃষ্টি বম্ধ হবেই, কিন্তু পান্রাট যাঁদ পাড়ের দিকে ফিরে 
আসে তাহলে আর বৃষ্টি বন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে না। 

এইবার বিদেশের সংস্কারগ্ীল কি রকম তার পাঁরচয় নেওয়া যেতে পারে। 
সমগ্র ইউরোপে বৃষ্টি নামানো উপলক্ষে যে সংস্কারটি প্রচলিত আছে, তা হ'ল কোন 
পাবত্র ধবংসাবশেষকে নদী বা হদের জলে নিমজ্জিত করা । ইংলণ্ডে বৃষ্টির জন্যে 
ফার্ণ পোড়ানোও হয়ে থাকে । অনেক সময় শিশুরা বাঁষ্ট বন্ধ করতে বারংবার 
আবৃত্তি করে বলে- 

41২21151211) 20 22, 
00129525211) 21001)51 02. 

ইংলন্ডের গ্রামাণ্চলে একটি অদ্ভুত সংস্কার প্রচলিত আছে বৃষ্টি ব্ধ করার 
ব্যাপারে । মাতা-পিতার প্রথম কোন সন্তানকে উলঙ্গ অবস্থায় বস্টির মধ্যে মাথায় 
ভর দিয়ে পা উচু করে থাকতে হয়। অনেক সময় ব্যাঙ হত্যা করলেও বৃষ্টি আসে 
বলে সংস্কার । ব্টি ব্ধ করতে ইত 31161 এর 581-রা আগুনে পাথরকে 
গরম করে সেই পাথর বৃষ্টির মধ্যে বাইরে নিক্ষেপ করে । অথবা বাতাসে গরম ছাই 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৪৬ 


[নিক্ষেপ করে। প্রচণ্ড খরার সময় 061705] 850515-র 101511-রা চৎকার 
করে তাদের নিজেদের অর্ধাহার কিংবা অনাহার জানত করুণ অবস্থার কথা আর 
সেইসঙ্গে খরাপীড়ত দেশের কথা তাদের পূর্পুরুষদের কাছে নিবেদন করে আর 
সেই সঙ্গে বৃষ্টি দেওয়ার জন্যে আবেদন জানায় । আঁবাসানিয়ার 125515০8-রা প্রত 
বছর জানুয়ারী মাসে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে 'কিংবা গ্রামে গ্রামে রন্তম্রাবী বিরোধে 
লিপ্ত হয় ; এবং এটা চলে এক সপ্তাহ ধরে । এর ফলে নাকি বাঁষ্ট নামে। জাভায় 
বৃষ্টি নামানোর জন্যে দু'জন ব্যন্তি দুশাট নমনীয় দণ্ড নিয়ে পরস্পরের বিরঃদ্ধে 
সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং যে পর্যন্ত না রক্তপাত ঘটে, সে পযন্ত সংঘাত চালিয়ে যায় । 
রন্তুকে এক্ষেত্রে বৃষ্টির দ্যোতক হিসাবে গণ্য করা হয় । 11955401719. এবং 1[1)593219- 
র গ্রীকেরা বৃষ্টির প্রয়োজনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে শোভাযান্রা কাঁরয়ে 
নিকটস্থ সব কশট কপ বা জলাশয়ে পাঠায় । শোভাযাত্রার প্রথমে থাকে একটি 
মেয়ে। তাকে ফুল 'দয়ে সাজান হয়। যেখানেই শোভাযাব্লা থামে, সেখানেই 
মেয়োটর ওপর তার সঙ্গীরা জল ছিটোয় আর গান গায়। দক্ষিণ রাশয়ার [0151 
প্রদেশে বৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হলে স্বরী"লাকেরা কোন পথচারশীকে হরণ করে 
নদীতে নিয়ে গগয়ে নিক্ষেপ করে অথবা জলে তার আপাদমন্তক ভিজিয়ে দেয় । 
জাঁজয়ার ০80089181. প্রদেশে একই উদ্দেশ্যে দুটি অবিবাহতা কন্যাকে ষাঁড়ের 
জোয়ালে লাগান হয়। তারপর জোয়ালে বসেন একজন পুরোহিত, তাঁরই হাতে 
থাকে লাগাম । এর পর মেয়ে দাট জোয়াল টেনে নদীতে যায়। সেখানে তারা 
চীৎকার করে, প্রার্থনা জানায়, এমন কি কাঁদেও। বাঁন্ট নামানোর কাজে জন্তু- 
জানোয়ারকেও বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয় । যেমন জাভায় একট অথবা দশট 
বেড়ালকে স্নান করিয়ে দেওয়া হয় । দহশট বেড়ালের কখনও কখনও একটি হয় মন্দা, 
অপরাঁট মাদী। 3909৮18-তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একাঁট বেড়ালকে সঙ্গে নিয়ে 
সঙ্গতসহ শোভাষান্রা বার করে। কোন জলাশয়ে গিয়ে বেড়ালাটিকে জলে চাবিয়ে 
দয়ে তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় । সমমাত্রায় বৃম্টি আনয়নের উদ্দেশ্যে 
গ্রামের সমন্ত মহিলারা মিলে নদীতে যায়। তাদের পাঁরধানে থাকে সামান্যমান্ত 
পারধেয় । নদীতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা জল ছোড়াছুড়ি করে। একটি 
কালো রঙের বেড়ালকে জলে ফেলে দিয়ে তাকে কিছ-ক্ষণ সাঁতার কাটান হয়, তারপর 
সোঁটকে গাড়ে তুলে দেওয়া হয় । 7০০1181-রা একই উদ্দেশ্যে ষাঁড়ের পাকস্থলী 
পোড়ায় । বিশ্বাস, কালো ধোঁয়া বৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় মেঘকে সংগ্রহ করে 
দেবে। 110001956-রা একই কারণে কালো রঙের শকরকে পশথবী-দেবীর কাছে 
বাল দেয়। চীনে বৃষ্টর জন্য কাগজ দিয়ে বিশালাকীতর ড্রাগন তৈরধ করে 
শোভাযান্লরা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় । বান্টি না হলে এই ড্রাগনকে ছিড়ে ফেলা 
হয় অবশ্য। ড্রাগনাঁট হল বৃম্টি-দেবতার প্রতীক । জাপানের উচ্চভূমিতে বৃষ্টির 
জন্যে গ্রামের একদল মানুষ শোভাযান্রা করে একটি পাহাড়ের পাদদেশে যায়। সঙ্গে 


৪৬ লোক-ি*বাস ও লোক-সংস্কার 


পুরোহিত যান সকলের আগে একট কালো কুকুর নিয়ে । না্দন্ট স্থানে পৌঁছে 
পাথর দিয়ে কুকুরাটর রজঞ্জুর বন্ধনকে কেটে দেওয়া হয়। এরপর সকলে মিলে তর- 
ধনুক অথবা আগ্নেয়াস্তের সাহাযো কুকুরাটিকে আক্রমণ করে। কুকুরটি মারা গেলে 
পর গ্রামবাসীরা তাদের সমস্ত অস্ত্র ফেলে দেয় । তারপর উচৈ5ঃস্বরে বৃন্টির দেবতার 
উদ্দেশে প্রার্থনা জানায় বৃষ্টির জন্যে, যাতে বৃষ্টির জলে কুকুরের রন্তে মাথা 
পার্বত্যাঞ্চলাট কলষমূনত্ত হতে পারে। 

অনাবস্টির সঙ্গে সম্পাক্তি সংস্কারগুলি বিাভন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হলেও 
মোটামুটিভাবে এগুলির মধো একটা এক্যের সম্ধান পাওয়া যায় । বৃষ্টি আনয়নে 
অথবা বন্ধে ব্যাঙের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে লক্ষ্য করা যায় । আমরা এর 
কারণাঁট সহজেই বুঝতে পাঁর। ব্যাঙ জলচর জীব । জলের সঙ্গে এই প্রাণীটি 
গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলেই বৃম্টি আনয়নে অথবা বম্ধে ব্যাঙের ভূঁমিকাটি বিশেষ 
গুরুত্ব লাভ করেছে । কুকুর, বেড়াল বা অন্য যে সব প্রাণধর ব্যবহার এইসব সংস্কারে 
করা হয়ে থাকে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেগ্ীলর রঙ হয় কৃষ্কবণের | কালো রঙ এর যাদু 
ক্ষমতায় মান্‌ষের গভীরতর বিশ্বাসই হ'ল এর কারণ । শোভাযাত্রা এবং নৃত্য- 
গীতান্‌জ্ঞানও এইসব সংস্কারের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ । নৃত্য, বাঁষ্ট এবং ঝড়ের 
দ্যোতক । আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিণ্ট্য হল অনেক ক্ষেত্রেই ীল্লাথখত সংস্কারে 
অংশগ্রহণকারী অথবা অংশগ্রহণকারণণ বিবস্ব্ হয়ে থাকে । ধমর্শয় অনুষ্ঠানে বিবস্ব 
অবন্থার কোন স্থান নেই; কিন্তু যাদুকরী বা আত্মার নিয়ন্ত্রণ সম্পাঁকত বলেই 
আলোচা সংস্কারগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই বিবস্রতাকে যুস্ত করা হয়েছে । বৃঙ্টি 
আনয়নের উদ্দেশ আচারত সংস্কারে চীংকারও একটা গ[রুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য | 
শোভাযান্রাব কলকোলাহল, বৃন্টর জনো সমবেত কণ্ঠে নিবোদত প্রার্থনা--এ সবই 
বৃন্টির ধারাপতন ও ঝড়ের শব্দের সূচক । অনেক ক্ষেত্রেই অনাবৃম্টি অথবা 
আঁতবাৃঙ্টর জন্যে দেবতাদের ভর্ংসনা করাও এইসব সংস্কারের একটা বোশিল্টয ৷ 
সর্বোপাঁর সমবেত ভোজনও এই সব সংস্কারের একটা বিশেষ দিক । বিশেষ কোন 
বন্তুকে নিয়ে শোভাযান্রা যখন বাড়া বাড়ণ যায়, তখনই একদল ছেলেমেয়ে প্রতিটি 
গৃহ থেকে সংগ্রহ করে নানাবিধ ভোজাসানগ্রী । পরবতা সময়ে এগুলি দিয়ে তাদের 
সমবেত ভোজনপব“ অনুষ্ঠিত হয় । 


১১. মৃত্য ও সংস্কার 


মানষের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনার মধ্যে একি হ'ল মৃত্যু । অপর দুটি 
ঘটনা হ'ল যথাক্মে জন্ম এবং বিবাহ ॥ এরমধ্যে বিবাহ আঁনবার্ধ ঘটনা বলে স্বীকৃত 
না হলেও প্রাণী মান্রের ক্ষেত্রেই যে মৃত্যু এক আনবাষ" ঘটনা, তা বলা বাহুল্য মান্ত। 
আর এই মৃতকে নিয়ে পৃথবীর প্রায় সমন্ত দেশের সব সমাজেই এমন কিছ কিছু 


লোক-ীবশবাস ও লোক-সংস্কার ৪৭ 


সংস্কার রচিত হয়েছে যা আজও অনসৃত হয়ে থাকে। মৃত্যুকে নিয়ে রাঁচত 
সংস্কারের মূলে রয়েছে সেই আত বলিষ্ঠ কারণ-_-অনিশ্চয়তা । সব আনশ্চিত 
ঘটনাকে নিয়ে যেমন অজস্র সংস্কার তৈরা হয়েছে, মত্যুও তার ব্যতিক্রম থাকেনি । 
আমরা আগেই বলোছ প্রাণন মান্রের ক্ষেত্রেই মতত্যু হ'ল এক আঁনবার্য ঘটনা । এখন 
প্রন হ'ল-তাহলে এক্ষেত্রে আনশ্চয়তার স্থান কোথায়? যা নাক আনবায", তার 
সঙ্গে আনশ্চয়তার যোগ থাকে কি করে 2 পাঠককে তাই আগেই সাবধান করে দেওয়া 
প্রয়োজন যে মৃত্যু ঘটবে কি ঘটবে না, সে নিয়ে মানুষের মাথা বাথা অন্ততঃ 
সংস্কারের জগতে লাক্ষত হয় না। কারণ মানুষ যতই সংস্কারাচ্ছন্ন হোক, যা 
আনিবাষ” ঘটনা, তাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে সে তেমন উৎসাহ নয়, অন্ততঃ 
সংস্কার সাঁন্টর ক্ষেত্রে । মৃত্যুরুূপ আনিবাষ" ঘটনাকে স্বীকার করে নিলেও কিন্তু 
প্রশন থেকেই যায় । সে প্রশ্ন হ'ল ষেব্যন্তির মৃত্যু হ'ল, সেই ব্যন্তি মৃত্যুর পরবতর্ঁ 
জগতে বা তার বাঞ্চঠত জগতে যথাযথভাবে উপাঁস্ছুত হতে পারবে কিনা, আর এ 
ব্যাপারে তার যারা জীবিত আপনজন তারা 'কছু সাহায্য করতে সমর্থ কিনা । 
সপন্টতঃই এ ব্যাপারাঁটর সঙ্গে অনিশ্চয়তা ওতপ্রোতভাবে যুন্ত । দ্বিতীয় আনশ্চয়তা 
হ'ল মৃত ব্যাস্ত কি তার জীবিত আপনজনদের কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতি করতে 
সমর্থ, সমর্থ হলে এই সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা যায় কিনা, গেলে তার পদ্ধতি কি ? 


বন্তুতঃপক্ষে মৃত্যু সম্পাকতি সংস্কারগযীলতে আমরা বিশেষ ভাবে সদ্যোল্লাখত 
এই দুশট চন্তা-ভাবনার প্রাতফলনই লক্ষ্য কার। আর নৃলতঃ এই 'দিক দিয়ে 


পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের মৃত্যু সম্পাঁকত সংস্কারগীলর ক্ষেত্রে এক ঘনিষ্ঠ 
সাদশ্যৈর সন্ধান পাই। 


আমরা 'হন্দুরা পুনজ্ন্মে ববাসী। কর্মফল অনুযায়ী, প্রাণীকে অসংখ্যবার 
পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়--নানা রূপে । সেই সঙ্গে আমরা আবার মযান্ত 
লাভের জন্যও ব্যাকুল । সেই ব্যাকুলতা থেকেই সংস্কারের উদ্ভব হয়েছে সে মৃতু 
পথযান্রন ব্যক্তির কোন আকাওক্ষা অপূর্ণ রাখতে নেই । কারণ কোন আকাঙ্ক্ষা ঘাঁদ 
অপূর্ণ থেকে যায়, তাহলে তাকে তা পূরণের জন্য আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করতে হয়। শন-মঙ্গলবারে মৃত্যু হ'লে মৃত ব্যান্ত নাক দোষ পায়। আর তার 
ফলে তার আত্মার সদগাঁত হয় না। সেই কারণে শাঁন-মঙ্গলবারে মৃত্য হ'লে মৃত 
ব্যক্তির সঙ্গে মোচা 'দিয়ে দেওয়া হয় । বিশ্বাস, এর ফলে লব দোষ খাণ্ডত হয়ে যায়। 
তদেহ সংকারের পর *মশান প্রত্যাগতদের কয়েকটি আচার পালন করে তবে গৃহে 
প্রবেশ করার সংস্কার প্রচালত রয়েছে । আগুনের তাপ নিয়ে, লোহা স্পর্শ করে, 
তেতো জাতীয় কিছ: মুখে দিয়ে সবশেষে মীাম্ট-মুখ করে তবেই গৃহে প্রবেশ করতে 
হয়॥ এসবের কারণ অত্যন্ত স্পন্ট । *মশানযাত্রী বা শব বহনকারী যেন মৃত 
ব্যন্তর দ্বারা ক্ষীতিগ্রন্ত না হয় । এমন 'কি মৃত ব্যান্তর নিকটতম যে নাক পারলৌকিক 
ক্রিয়া সম্পাদন করবে, অশোৌচকালে তাকে গলায় লৌহ নির্মিত চাবি ঝুলিয়ে রাখতে 


৪৮ লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংকার 


হয়। লোহা যেহেতু অশুভ শন্তির বিনাশকারণ ধাতু বলে বিবেচিত, তাই লৌহ 
নামত চাঁব পরার বিধান প্রচালত। 

পাশ্চাত্য দেশগযীলতে মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে শেষকৃত্য সম্পাদন হওয়া পরন্ত যে 
সময়, তাকে আনশ্চয়কাল বলে মনে করা হয়। এই সময়টুকু জীবত বান্তদের 
সাক্রিয় সহযোগগতালাভ মৃত ব্যান্তদের কাছে িবশেষ ভাবে প্রয়োজনধয় বলে মনে করা 
হয়। যে মুহূর্তে কোন ব্যন্তির মত্যু ঘটে, তৎক্ষণাৎ যে কক্ষে মত ব্যান্তর অবস্থান, 
সেই কক্ষটির সমন্ভ জানালা, দরজা পুরোপদীর খুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া ঘরের 
মধ্যে গিট দেওয়া কোনো কিছ থাকলে তাও খুলে দেওয়া হয় । ঘরের মধ্যেকার 
আয়না কোনো আবরণের দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়। তা নাহলে দেওয়ালের 
[দিকে আয়না ঘুরিয়ে দেওয়া হয় । বিশ্বাস এরকমটা করা না হলে মৃত ব্যান্তর আত্মা 
স্বচ্ছন্দে দেহ এবং কক্ষ ত্যাগ করে যেতে পারে না। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
কীঁন্ুম উপায়ে ঘাঁড় চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। রান্নার আগুনও নিাভয়ে ফেলা 
হয়। মাখন, দৃধ, মাংস, পিয়াজ এবং এই ধরনের অন্যান্য খাদ্য সামগ্রণ বাইরে 
ফেলে দেওয়া হয় । নতুবা মৃত ব্যক্তির আত্মা এইসব খাদ্যবন্তুতে অন:প্রবেশ করে 
এই সব খাদ্য্রব্যের ভক্ষণকারীদের আঁনষ্ট সৃচিত করতে পারে বলে বিশবাস 
প্রচলিত । যে পর্যন্ত না মৃত ব্যন্তির শেষকৃত্য সম্পাঁদত হচ্ছে, সে পর্যন্ত তাকে 
একলা ফেলে রাখতে নেই । কাউকে না কাউকে মৃতদেহ ছয়ে থাকতে হয় । 
সম্ধ্যাবেলায় যে কক্ষে ব্যান্তীবশেষের মত্যু ঘটেছে, সেই কক্ষে বাতি বা অন্য কিছু 
জহাজিয়ে রাখতে হয় । স্পম্টতঃই আগুন অশহ্ভশ্শান্তর াবনাশকারা বলে এইর:প 
সংস্কার প্রচলিত । 

কঙ্গোয় কোনো ব্যান্তর মৃত্যু হলে, অব্যবাহত পরেই মৃত ব্যন্তির শেষকৃত্যের 
আয়োজন শুরু করা হয় কয়েকটি মুরগীকে হত্যা করে। মুরগী হত্যা করে তার 
রস্ত ঘরের ভেতরে এবং বাইরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মৃত দেহটিকে বাড়ার 
সর্বাপেক্ষা উচু জায়গায় স্হাপন করা হয়। বিশ্বাস, এর ফলে মৃত ব্যান্তর আত্মা 
সহজেই চলে যেতে পারবে । 

গ্রীসে অপ বয়সী তরুণদের মৃত্যুকে খুবই ভীতির দৃষ্টিতে দেখা হয়। প্রচলিত 
সংস্কার অন্যায়ী এক্ষেত্রে শেষ রাত্রে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত 
ব্যান্তকে কবর দিতে হয় । কোনো মতেই সূর্যালোকে এদের শেষকৃত্য সম্পাদত হয় 
না। বলাবাহূল্য এক্ষেত্রেও নিজেদের এবং মৃতের মঙ্গলাকাত্ক্ষাই প্রচলিত সংস্কারাটর 
সঙ্গে যৃত্ত। 

গ্রীণল্যাণ্ডে কোনো মহিলার মৃত্যু হলে মৃতদেহের সঙ্গে তার ব্যবহৃত ছ*চ ও 
ছুরি 'দিয়ে দেওয়া হয়। অপর পক্ষে শিশুর মৃত্যু হলে তার কবরের ওপর কুকুরের 
মাথা 'দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে । বিশ্বাস, তা না ছলে শিশুটির আত্মা তার পরবর্ব 
জগতে যাবার পথের সম্ধান লাভে ব্যথ হয়। 


লোক-ব্বাস ও লোক-সংস্কার ৪৯ 


পারসা দেশে মৃত ব্যান্তি মৃত্যুর পর সুখ হবে কিনা তা জানার জন্য মত 
্দহটিকে একটি প্রাচীরের ওপর স্থাপন করা হয়। বলাবাহূল্য, মৃতদেহটিকে 
কাকের দল ঘিরে ধরে। কাকে যাঁদ মৃতদেহের ডান চোখাঁট খুবলে নেয়, তাহলে 
বশবাস করা হয় ব্যন্তটির মৃত্যুর পরবত জীবন মোটেই সুখের হবে না। পারস্য 
আরও একটি সংস্কার প্রচলিত আছে । সোঁট হ'ল--মৃত্যুপথযান্র ব্যান্তর বুকের 
ওপর একটি ছোট কুকুরকে স্থাপন করা হয়॥ একেবারে মৃত্যুর অব্যবাহত পূর্ব- 
মুহূর্তে মৃত্যুপথষাত্র” ব্যন্তিটির মুখের ভেতর কুকুরের মুখাঁটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। 
বিশ্বাস, এর ফলে কুকুরটি মৃত্যুপথযাত্রী ব্যান্তীটর আত্মাকে সংগ্রহ করে আত্মা 
সংগ্রহকারী দেবদৃতকে প্রদান করবে । বলাবাহূল্য, এক্ষেত্রেও মৃত ব্যন্তির আত্মার 
সদগাঁত করাই উদ্দেশ্য । 


মৃত্যুর পরবতরঁকালে মানুষ কোথায় যায়--এ প্রশ্নের সমাধান আজও সুনিশ্চিত 
ভাবে হয় নি। মোটের উপর পরলোকে আত্মা যেন সুখে শাণন্ততে থাকে সেই 
ব্যাপারেই আমাদের সকলের ব্যাকুলতা । আমরা মৃত ব্যান্তদের মঙ্গল কামনায় যা 
কার, জানি আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার 'হতার্থেও তাই অন্াষ্ভত হবে । 
অন্য সব অনিশ্চিত ব্যাপার শেষপর্যন্ত জানা যায়, কিন্তু মত্যুর পরবতরণ কালের 
ব্যাপার আমাদের পক্ষে জীবিতাবস্থায় জানা সম্ভব নয়, তাই এই আঁনশ্চত ব্যাপার 
নিয়ে মানুষের দ্ভাবনা যেমন, তেমনি সেই অনুপাতে সংস্কারও রচিত হয়েছে 
অসংখ্য । 


১২. সংখ্য। ও সং্কার 

আপাতভাবে মনে হতে পারে সংখ্যার সঙ্গে সংস্কারের সম্পক্ণ বোধহয় তেমন 
একটা কিছু নেই। কিন্তু যে সকল উপকরণকে যাদু শান্তি সম্পন্ন বলে সংদীর্ঘ 
অতাঁতকাল থেকেই কঙ্গনা করে আসা হয়েছে, তাদের মধ্যে সংখ্যার একটা 
গুরত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে । বিশ্বাস, বিশেষ বিশেষ সংখ্যার আছে শুভ অথবা অশ্ভ 
করার ক্ষমতা । তাই যে সব সংখ্যা ক্ষতিকারক বলে 'ব*বাস করা হয়, সংস্কার 
বিশ্বাসী মানুষ সকল কাজে না হোক, শুভ কিংবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাষের সঙ্গে 
অন্ততঃপক্ষে সেই সব সংখ্যার যাতে কোন ভাবে যোগ না থাকে, সে বিষয়ে সচেতন 
থাকেন। সংখ্যা বলতে তা দিনেরও হতে পারে, আবার অর্থের পারমাণ বোঝাতেও 
প্রযোজ্য হতে পারে, এমন কি কথা দেওয়া বা নেওয়ার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য । 
পরাঁক্ষার ক্রামক সংখ্যা, যে গৃহে অবস্হান তার সংখ্যা, যে গাড়ীতে করে নিত্যকার 
যাতায়াত তার সংখ্যা--সব কিছুই অন্তর্ভুন্ত। ধরা যাক বিশেষ একটি সংখ্যাকে 
যান অশৃভ বলে মনে করেন, তান এ সংখ্যার সঙ্গে যুন্ত দিনে কোনো শনভকার্ধ 

৪ 


৫০ লোকশবন্বাস ও লোক-সংস্কার 


আরম্ভ করতে ইতন্তভত করেন, কিংবা এঁ সংখ্যক গৃহে অবস্হান করতে তীব্র অনীহা 
প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মত এক্ষেন্েও বিশেষ বিশেষ 
সংখ্যার শুভ কিংবা অশুভ শান্ত সম্পর্কে যে 'বিদবাস, তা কখনই বিজ্ঞানের দিক দিয়ে 
স্বীকৃত নয়। তবু এদেশে ও 'বদেশে সংখ্যাকে নিয়ে যে সব সংস্কার প্রচলিত আছে, 
সেগুল নিয়ে কিছ? আলোকপাত করা যেতে পারে। 

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে 251782018$-এর সময় থেকেই সংখ্যার 
অলৌকিক ক্ষমতা সম্পাকত ধারনার বিষ্তার। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
হ'ল যে, এক থেকে ব্রয়োদশ সংখ্যার অন্তভুন্ত সংখ্যাগযীলির ক্ষেত্রেই অলৌকিক ক্ষমতা 
কাপত হয়ে থাকে ৷ 

সাধারণভাবে বলা হয় যে ভাল অথবা মন্দের তিন প্রকার অবস্থা । যেমন 
একবার যাঁদ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তবে বি*বাস করা হয় যে অনুরূপ দঘঘটনা 
আরও দুবার ঘটবে । বিশেষত এক অণ্লে যাঁদ একজনের মবত্যু ঘটে, তবে এক 
সম্তাহের বা এক মাসের মধ্যে এ অঞ্চলে আরও দ7"'জনের মৃত্যু ঘটবে বলে আশঙ্কা 
করাহয়। অনুরূপ ভাবে যাঁদ কিছু ভেঙ্গে যায়, সেক্ষেত্রেও আরও দু'বার এ একই 
ধরনের জানসের ভাঙ্গার ঘটনা ঘটবে বলে আশঙকা করা হয়। এমনাক চিঠি প্রাপ্তি, 
উপহার লাভ কিংবা আঁতাথর আগমনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খুব অল্প সময়ের 
বাবধানে তিন তিনবার ঘটবে বলে বিশবাস করা হয়। যাঁদ কোন গৃহে এমন তিনটি 
শখ্দ শোনা যায়, যেগহীলর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে আশঙকা করা হয় এ 
শব্দ আসলে মৃত্যুর দ্যোতক। অথচ প্রাচীন কালের পৌত্বীলকদের কাছে তিন 
সংখাটি পবিভ্র সংখ্যা রূপেই গৃহাত হয়েছিল বলে জানা যায় । খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের 
কাছেও এই সংখ্যাঁট পবিত্র সংখ্যা রূপে গৃহীত । অবশ্য এর কারণ হ'ল এই 
সংখ্যার সঙ্গে ত্রিত্বের সম্পর্ক। খ্রীষ্টান ধমে ঈশ্বরের '্রিত্বভাব কাঁল্পত হয়েছে 
অর্থাৎ এদের বাস, ঈশ্বরের মধ্যে পিতা-পুত্র ও পরম আত্মা এই ীতনের এক- 
ভবন ঘটেছে । এইভাবে অনেকের কাছে তিন সংখ্যাটি সৌভাগ্যসচক হিসাবে 
বিবেচিত । অনেকেই বলে থাকেন [18156 (10953 1001.” ৷ হিন্দু এবং মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই শেষ 'নঘ্পাত্তর সঙ্গে তন সংখ্যাঁটকে য্স্ত করে দেখে। 
যেক্ষেত্রে উপসংহার বা শেষ নিপ্পাত্ত বাঞ্চিত, সেক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিন 
সংখ্যাঁটকে শেষ পারণাম হিসাবে নির্বাচন করতে দেখা যায় । কিন্তু শেষ নিম্পাত্ত 
অথে“ যখন ধ্বংস বা মৃত্যুকে বোঝায় সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব তিন সংখ্যাটিকে এাঁড়য়ে 
যাওয়া হয়। কোন মুসলমান যাদ কোন কাজ তিনবার সম্পাদন করে অথবা কোনো 
কথা তিনবার উচ্চারণ করে, তাহলে তা আইন সঙ্গত হয়ে যায়। এমনকি বিবাহ 
করার সময় কিংবা শববাহ বিচ্ছেদের সময় তিনবার মান্র গ্রহণ বা ত্যাগ করার কথা 
বলার রীতি । ভগবানের কাছে আশীর্বাদ যাচ্ঞা করবার জন্য প্রার্থনা শেষে হাত 
তিনবার ওপরের দিকে তোলার রাঁত। হিন্দুরা কোনো কথা ঘি তিনবার বলে, 
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তবে তা তিন সত্যে পারণত হয় এবং সেক্ষেত্রে যাকে উদ্দেশ করে বলা হয়, তান তা 
বিশ্বাস করেন। তিনবার বলার তাৎপর্য হ*ল বর্তমান, অতাত এবং ভাঁবষ্যতের 
পক্ষে বিশেষ কিছ: অঙ্গীকার করা । কোনো কিছ বিক্য়ের পর, বিশেষত নিলামের 
ক্ষেন্নে প্রাপ্ত মূল্য তিনবার মান্র হাঁক দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় আর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ 
বস্তুটর নিলাম ডাকও বন্ধ হয়ে যায়। [হন্দুরা দেবতার উদ্দেশে ভান্তর উপচার 
স্বর্প যে অর্থ প্রদান করে থাকে, সংখ্যায় তাহয় তিন। বিবাহের মঙ্গল সত্রে 
1কংবা ব্রাহ্মণের উপবীত তিন প্রস্থ সৃতা দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে । আবার অন্যাদদকে 
[তিন ব্রাহ্মণের একত্রে কোনো শুভকার্ষে যাত্রা করা একান্তভাবে আবধেয় ॥ শব কখনও 
[তিনজনে বহন করতে নেই । এমনকি যে প্রাণীকে হত্যা করা হবে, তাকে কখনও 'তিন 
ব্যান্ততে ধরতে নেই । কোনো কৃষক গৃহের 'তনটি পৃথক স্থানে কখনও শস্য সণয় 
করেনা । তিনটি বলদকে কখনও একটি লাঙ্গলে জড়তে নেই । তিনবার ডাকে 
কখনও সাড়া দিতে নেই । ব*বাস করা হয় অশুভ শান্তই এবকম কবে ডাকে । 
কাউকে তিনাট জানস দিতে নেই, দিলে এ ব্যান্ত শত্রু হ'য় যায় বলে শীবধ্বাস। যে 
গৃহে কোনো ব্যন্তি অসহচ্ছ অবস্থায় রয়েছে সেখানে যি পরপর তিনবার খট: খট- 
শব্দ শোনা যায়, তাহলে বিশ্বাস করা হয় মৃত্যু তার উপাস্ছাতি ঘোষণা করছে এবং 
অসন্্ ব্যান্তাঁটর প্রাণটুকু নিয়ে যেতে চাইছে। 

হন্দদের কাছে পাঁচ সংখ্যাটি খুব শ.ভ বলে পারচিত। তাই দেব দেবীর 
কাছে আরাত করা হয় প9 প্রদীপ দিয়ে, দান করা হম পণফল, পণ্যা্স নর জন্য 
৮ ব্রা্ষণকে ভোজন করানো হয় । পূজার ঘটে স্থাপন করা হয় পণ পল্লব, বেদীতে 
ছড়ানো হয় পণ শস্য, তাছাড়া পূজার বেদগ সাজানো হয় পণগখ্াড় দিয়ে । 

সপ্তম সংখ্যাটি প্রায় সর্বত্রই শুভ সংখ্যা রূপে গৃহীত । ভাবষ্যং গণনাকাররা 
বল থাকেন যে ি*ব জগৎ সাতাঁট গ্রহের দ্বারা পারচালত । এমন কি জীবনকেও 
সাত সাতাঁট যুগে বিভন্ত করে কঙ্পনা করা হয়ে থাকে । সপ্তম সন্তানকে খুব 
প্রতিভাবান বলে বিবেচনা করা হয়। সবাঁবধ অশুভ শন্তব আকুমণ থেকে রক্ষা 
লাভের জন্য গৃহে সাতটি ঘোড়ার নাল লাগান হয়ে থাকে পাশ্চাত্য দেশে । 

এমানতেই বলা হয় আকাশে দৃশ্যমান ত রকারাজ গুণতে নেই। কিন্তু সেই 
সঙ্গে এই সংস্কারাঁট প্রচালত যে, কোনো আঁববাহিত ছেলে বা মেয়ে যদ পরপর 
সাতাঁদন আকাশে সাতাঁট তারা গণনা করে, তবে অস্টম দিবসে প্রথমে যার সঙ্গে তার 
করমর্দন হয় সেই হবে ভাবী জীবন সঙ্গী বা সাঙ্গন'॥ সাত সংখ্যাঁটকে শুভ সংখ্যা 
র্‌পে বিবেচনার কারণ হু'ল বিশ্বাস করা হয়--এই বি*ব জগৎ সান্টতে নাঁক সাতাঁট 
1দনেরই প্রয়োজন হয়েছিল । তাই যদ কোনো ব্যান্তর জন্ম তারিখ এমন হয় যা 
নাক সাত সংখ্যাঁটর দ্বারা বিভাজা, তাহলে এ ভদ্রলোক খুব সৌভাগ্যবান বলে 
ীবন্বাস করা হয়। 

তের সংখ্যাঁট পাথবীর প্রায় সবন্রই অশুভ বলে পাঁরচিত। এই সংখ্যাটকে 
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নিয়ে সংস্কার প্রথমে পাশ্চাত্য দেশেই গড়ে ওঠে, পরে ক্রমে তা সমগ্র পৃথিবীতে 
পারব্যাপ্ত হয়ে"পড়ে । 


১৩. সংস্কারে ভাজ--মচ্দ 


মানুষের সব থেকে সজাগ দৃম্টি নিজের ভালর প্রাত। কথায় বলে-- নিজের 
ভাল কেনা চায় ? কিন্তু ভাল চাইলেই যে তা পূরণ হবে এমন নয়। তাই মানুষ 
যতখানি সম্ভব যাতে তার চাহিদার পূরণ হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে । অজানাকে 
জানার ব্যাপারে মানুষের কৌতৃহল ও আগ্রহ সীমাহীন, এই আগ্রহ সমানভাবে 
[বদামান তার ভাঁবষ্যং জশবন সম্পর্কেও । অর্থাৎ কনা ভাবষ্যতে আ'ম যা চাইছি 
তা কতখানি সত্য হয়ে উঠবে, আগে থেকেই তা মানুষের জানার কৌতুহল । এই 
আগে থেকে জানার কৌতৃহলের প্রধান কারণ হ'ল সেইমত মানাসক ও অন্যান্য 
ব্যবস্থাঁদ অবলম্বন। জ্যোতিষ চর্চার মূল 'নাহত রয়েছে এইখানেই । সংস্কারের 
জগতেও মানুষ নানা উপকরণকে সু অথবা কু আখ্যায় আখ্যায়ত করে একাঁদকে 
ভবিষ্যতের ঘটনাকে আগে থেকে জানতে চেয়েছে, আর সেই সঙ্গে সম্ভাব্য ব্যবস্থা 
অবলম্বনের প্রয়াস করেছে অভীষ্ট লক্ষ্যে 'নার্ধঘ্লে উপননত হতে । 

বর্তমানে আমরা পৃথিবীর বাভন্ন দেশে প্রচলিত এমন কিছ? সংস্কার নিয়ে 
আলোচনা করব যেগলকে ভাবষ্যতের পক্ষে শুভ অথবা অশুভ হী্গতবাহী বলে 
[বিবেচনা করা হয়ে থাকে । বলাবাহুল্য, প্রাত্যহিক জীবনে এসবের গুরুত্ব কতখানি 
তা আধুনিক দ্াঁম্টতে তেমন বোধগম্য না হলেও সুদীর্ঘ কাল ধরে যে পৃথিবীর 
সর্বপ্রান্তের মানুষ এগুলিকে শুধু বিশবাস করে আসছেন তাই নয়, সেইসঙ্গে 
নিজেদের জীবনে অনুসরণ করেও আসছেন--এই সত্যটুকুকে মনে রাখতে হবে। 

নেদারল্যাণ্ডের মানুষ সোমবার 'দিনাঁটকে অত্যন্ত অশুভ বলে 'াববেচনা করেন 
[বিশেষত বাড়শ থেকে যাল্লার ক্ষেত্রে। তাই যথাসম্ভব এই 'দিনাটকে তারা এাঁড়রে 
যান । 0৩৬. 5. 5. 11301) তাঁর 51566196215 ঠা) 01210 2170 
2্র1৩০০-এ বলেছেন যে গ্রীসের আঁধবাসীরা তাদের ডান চোখ মিটামিট করলে 
এবং বাঁ চোখ সঙ্কুচিত হলে সেটাকে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে গববেচনা করেন । 
তাছাড়া গ্রীসে খাবার টেবিল পাঁর্কার করার সময় যাঁদ কেউ হাঁচে, তাহলে সেক্ষেত্রে 
ব্যাপারাটকে খুবই অশুভ বলে গণ্য করা হয়। যে পাঁরছ্কার করবে তার বাঁ দিকে 
যাঁদ কেউ হাঁচে তাহলে সেটা যেমন দুর্ভাগ্যের সচক, তেমাঁন ডান 'দিকে হাঁচলে তা 
আবার সৌভাগোর দ্যোতক বলে গণ্য করা হয়। 

[বদ্যুংকে সকলেই ভয় পায়। কিন্তু সংস্কারে দেখা যাচ্ছে, ঘুমন্ত অবস্থায় 
বজতাঘাতে কারো কখনও মৃত্যু হয় না। এমনাক বিদ্যুতের আলোয় যাঁদ কারো 
ঘুম ভেঙ্গে বায় তবে তা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করা হয়। তবে 


লোক-ব*বাস ও লোক-সংস্কার ৫৩ 


গবদ্যতের চমকানি দেখার পরই এই বিষয়ের উল্লেখ খুবই অমঙ্গলজনক ব্যাপার । 
€2105001ও-রা কখনও যে পান্রে দুগ্ধ অথবা দাঁধ রক্ষিত হয় তা জলে ধোয়না, 
কারণ তাদের বিশ্বাস দুধ অথবা দাধ জলে ধৌত করলে যেচে দুর্ভাগ্যকে ডেকে 
আনা হয়। 

ব্যাঙ জলচর জীব । তাই ব্যাওকে কেন্দ্রে করে যে সব সংস্কার রচিত হয়েছে, 
সেগুলি মূলতঃ বৃষ্টি সম | কিন্তু ব্যাঙকে কেন্দ্র করে অন্য ষে সব সংস্কার 
প্রচলিত তা হ'ল কোন ব্যাঙ যাঁদ আপনা থেকেই কারো গৃহে এসে উপস্থিত হয় 
তবে তার অদর ভবিষ্যতে সৌভাগ্য লাভ ঘটবে । 

রাতের বেলায় চৃল আঁচড়ালে তা অত্যন্ত মন্দ বলেই পাঁরগাঁণত হয় । তবে 
চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ানোকে খারাপ বিবেচনা করা হলেও ব্রাস দিয়ে চুল 
অঁচিড়ানোকে কিন্ত খারাপ বলা হয়ান। চুল আঁচড়াতে গিয়ে যাঁদ হাত থেকে চিরুনশ 
পড়ে যায়, তবে বুঝতে হবে শীঘ্রই কোন ব্যাপারে হতাশ হবার ঘটনা ঘটতে চলেছে । 

আঁতী'রন্ত অঙ্গ ?নয়ে জন্মগ্রহণ করাকেও সংস্কারের জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে । যেমন কেউ যদ পাঁচের আধক আঙ্গুল নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করে, তবে তাকে সৌভাগ্যবান বলে গণ্য করা হয়। বিমবাস করা হয় এমন জাতক 
অসাধারণস্তের স্বাক্ষর রাখবে । সংস্কারে হাত-পায়ের নখকেও দেহের আবচ্ছি্ন 
অঙ্গরূপেই গণ্য করা হয়। তাই নখ কাটারও 'নার্দস্ট দিন আছে। 'নার্দন্ট দনের 
বাইরে নখ কাটলে অশুভ কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকে। যেমন শুক্রবার কিংবা 
রবিবার নখ কাটলে অশুভ কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকে । বিপরাতক্রমে সোম এবং 
মঙ্গলবার নখ কাটার পক্ষে শভাদন । শিশুর নখ কখনও কাটতে নেই । এক বছর 
বয়স না হওয়া পর্যন্ত শিশুর নখ মৃখ দিয়ে কাটতে হয়, তা নাহলে শিশুটির বড় 
হয়ে চৌর্যবৃত্ত অবলম্বনের সম্ভাবনা থাকে । 

জিপসীরা 'বি"*বাস করে কোন কুকুর যাঁদ 'নজের থেকে কারো বাগানে প্রবেশ 
করে বাগানের মধ্যে বিরাট একটি গর্ত খোঁড়ে, তাহলে বাগানের মালিকের পাঁরবারের 
শী্রই কারোর মৃত্যু ঘটবে । আইরশরা বিশ্বাস করেন সকাল বেলায় যাঁদ কেউ 
চংকার রত কোন কুকুরকে প্রথমে দেখে তাহলে তার ক্ষাতর সম্ভাবনা থাকে। 
'ব্রাটশ দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানেই যে সংস্কারাট প্রচালত তা হ'ল যাঁদদ কোন অপারাঁচত 
কুকুর নিতান্ত আকস্মিক ভাবে কাউকে অনুসরণ করতে থাকে তবে তা সেই ব্যান্তাটর 
সৌভাগ্যকেই সাচিত করে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাধে যাবার সময় সাদা-কালো 
মিশ্রত কোন কুকুর ঘাঁদ পথ আঁতন্রম করে যায় তবে এ কার্ষে সামান্য লাভের 
সম্ভাবনা । গৃহের বাইরে রান্রে যাঁদ কোনও কুকুর চীৎকার করে, তবে তা মৃত্যু 
অথবা এই জাতীয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে বিশবাস করা হয়। কোন 
কুকুর যাঁদ একবার বা তিনবার চীৎকার করেই নীরব হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে 
কোথাও মতত্যু ঘটেছে । 


$৪ লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার 


আস্ট্য়ায় প্রচলিত একাঁট সংস্কার হ'ল যাঁদ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কেউ কোন মব্দ্রা 
কাঁড়য়ে পায়, তবে তা খুবই সৌভাগোর সচক। কারণ বিশ্বাস করা হয় মুদ্রা 
সরাসাঁর স্বর্গ থেকে পাঁতত হয়েছে আর তাই মূদ্রা বিশেষ যাদশান্ত সম্পন্ন । 

সংস্কারের জগতে বেড়াল একটা বিশেষ স্থানের অধিকার, বিশেষতঃ তাকে 
সৌভাগ্যের প্রতাঁক হিসাবেই গণ্য করা হয়ে থাকে । মিশরের আঁধবাসাীরা বেড়ালকে 
দেবতা হিসাবে গণ্য করে এসেছেন । হলো বেড়াল হ'ল সূয* দেবতার প্রতীক, 
অপরপক্ষে মেন বেড়াল চন্দ্রের প্রতীক । বেড়ালের হাঁচিকে সৌভাগ্যের সচক বলে 
গণ্য করা হয়। কিন্তু বেড়াল যাঁদ তিনবার হাঁচে তবে ধরা হয় গহে শৈত্যের 
পারমাণ বাদ্ধ পাবে । 

ংসকারে ঝাঁটারও এক পৃথক ভূমিকা লক্ষণীয় । পড়ে থাকা ঝাঁটায় পা দিতে 

নেই, কিংবা চলবার সময়ে যাঁদ গায়ে ঝাঁটা এসে পড়ে, তবে বুঝতে হবে দুভণগ্য 
শুরর আর বশেষ বিলম্ব নেই। ইংলণ্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস 
প্রচলিত মে মাসে ঝাঁটা ক্রয় করলে ব্লয়কারী দূর্ভাগোর আঁধকারণ হয় । পুরনো 
ঝাঁটা সহ নব নার্মত গৃহে উপস্থিত হতে নেই, হলে পুরনো দুভণগ্যগযীলও সঙ্গী 
হয। সন্ধার পর ঝাঁট দিলে সৌভাগাকে বিদায় দেওয়া হয় । 

বিয়ের ব্যাপারে নানাবিধ সংস্কার প্রচলিত আছে। কারণ শেষপরযত বিবাহ 
যে সফল হবেই এমন কথা জোর 'দিয়ে বলা যায় না। অথণং শেষপর্যন্ত একটা 
আনশ্চয়তা এক্ষেত্রে থেকেই যায়। আর সেই কারণেই বিবাহকে কেন্দ্র করে অসংখ্য 
সংস্কারের উদ্ভব । একাঁট সংস্কারে বলা হদেছে যে কনে যদি তার দিবাহের পারচ্ছদ 
গনজেই £তরশ করে, অথবা িববাহের পৃবেহি যাদ সে তার পারচ্ছদট পারধান করে 
[কিংবা বিবাহের পৃবেই সে যদি নিভেকে একাঁট পণ দৈর্ঘের আয়নায় দেখে ফেলে, 
তবে তার অশেষ দুভশগ্যের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা । বিবাহের পাঁরচ্ছদ যাঁদ 
সার্টিনে তৈরণ হয়, তবে দৃভণগ্যকেই আহ্হান করে আনা হয়। 

প্রয়োজনে মানুষকে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়, খণ করতে হয়। কিন্তু 
এই খাণ চাইবার জন্যও নি্দম্ট দিন আছে । তা না হলে জীবনে অশেষ দভণগ্যের 
কালো ছায়া নেমে আসে । যেমন ফেব্রুয়ারীর প্রথম তিন দিন এবং মার্চ মাসের 
শেষ তিন দিন কখনও কারো কাছ থেকে খণ চাইতে নেই। চাইলে তা অত্যন্ভ 
অশ.ভ ব্যাপার হয়ে দাড়ায় । স্কটন্যান্ডে এমন বিশ্বাস প্রলত আছে যে এ সময়ে 
কোনো ধান বপন কবলে তার আর অঙ্কবোদগম হবে না, কিংবা চারা গাছ বসালে 
তাও শেশ্বপযন্ত টিকে থাকবে না। 

আকাশে, নমনরদের কেন্দ্র করেও সংস্কারের জগতে শুভাশভ 'নাদর্ট হয়েছে॥। 
যেমন কেউ যাঁদ ভার ডান দিকে আকাশের তারা খসা দেখে, তবে তার পক্ষে 
তা খুবই শুভ, বিপরাঁতক্লমে বাঁ দিকে দেখলে তা তার দভ্শগ্কে সূচিত করে। 
কচ্ছপ দেখার ব্যাপারটিকেও শুভ ঘটনার ইঙ্গতবাহ? বলে বলা হয়ে থাকে । কোন 


লোক-বিনবাস ও লোক-সংস্কার ৫& 


শিশ: যাঁদ জন্মের সময় দাঁত নিয়ে জন্মায়, তবে তার সারাটা জীবনই খুব অশান্তির 
মধা দিয়ে তার অতিবাহিত হয় । এই ভাবে দেখা যায় যে সংস্কারগ্ীল মোটামীট 
দু-ভাগে বভন্ত। কতকগনুলি ক্ষেত্রে সৌভাগ্যের অথবা দঃভণগ্যের ব্যাপারে এমন সব 
ঘটনা যুক্ত থাকে যেগঁল মানুষের নিয়ন্্রণের অতাঁত, আবার 'কছ: ব্যাপারে মানুষ 
ণানজেই নিয়ন্ত্রক | 


১৪. যাত্রা! ও সংক্কার 


সংস্কার সংঞ্টির মূলে রয়েছে অনিশ্চয়তা বোধ । আগেকার দিনে বিজ্ঞানের 
যখন উল্লেখযোগ্য অগ্রগাঁত ঘটোন, তখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে 
আনশ্চয়তার পাঁরমাণ ছিল অনেকখান। আর সেই কারণে আগেকার 'দিনে 
সংস্কারের আধপত্য ছিল এক কথায় রাজকীয় । আজ বিজ্ঞানের চরগোল্লতি 
সত্বেও জীবন থেকে অনিশ্চয়তা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়েছে এমন কথা আমরা 
কেউ বল:ত পার না। আব সেই কারণে আধাঁনক কালেও সংস্কার এক্বোরে 
বিলুপ্ত হয়ে যায় ন। 

বতমান নিবন্ধে মামরা যাল্লার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস এবং সংস্কার বিষয়েই 
বিশেষ ভাবে অলোকপাত করব । যাত্রা বলতে আমরা এক্ষেত্রে এক স্থান থেকে অপর 
স্থানের উদ্দেশে গমণকেই বোঝাতে চাইছি । যে সব বিষয় নিয়ে সংস্কার এবং 
বিবাসেব অত্যাধক প্রাচ্য, যাত্রা তার মধ্যে অন্যতম । প্রশ্ন হল যাত্রাকে কেন্দ্র 
করে লোক-ব*্বাস শথবা সংস্কারের প্রাচুষের কারণ কি? উত্তর খুবই সহন্-- 
সেই আনশ্চয়তা, যার কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করোছ। এক জন যখন এক স্থান 
থেকে অপর স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করে, তখন তার যাব্রাপথ যে 'নার্ধঘ্ন হবে, নিবাপদে 
গন্তব্যগ্থলে পেশহানো যাবে, এমন কথা [নিশ্চিত করে বলা যায় না। পথে নানা বাধা, 
নানা বিঘ্ন ঘটতে পারে, যার ফলে হয়ত গন্তবাগ্থছলে পেশহান সম্ভব হ'ল না। তাছাড়া 
আরও একটা বষয়ে আনন্চয়তা রয়ে গেছে । মানুষ যখন এক স্থান থেকে গন্তবা- 
স্ছলের উদ্দেশে যান্তরা করেঃ তখন কোনো না কোনো একটা লক্ষ্য তার সঙ্গে যুক্ত 
থাকে । একেবারে উদ্দেশ্যহণন যান্রা প্রায়শই ঘটে না। অবশ্য একথাও চিক যে লক্ষ্যের 
গুরুত্ব সব ক্ষেত্রে সমান থাকে না। বাড়ী থেকে যে মানুষ দোকান থেকে বিশেষ 
কিছ; উপকরণ ক্কয় করার আভিগ্রায়ে বেরোয় তার লক্ষ্যের সঙ্গে যে ব্যন্তি চাকরশর 
ইণ্টারভিউ কিংবা ফাইনাল পরীক্ষা দেবার জন্য বেরোয় তার লক্ষ্য সমান নয়। 
লক্ষ্যের এই গুণগত পার্থক্যের ওপরই যান্রা সম্পাঁকতি সংস্কার পালনের বাধ্যবাধকতা 
বাশেষভাবে যুন্ত। মুল কথা হ'ল আনশ্চয়তার পারমাণ যে ক্ষেত্রে যত বেশগ, 
সেক্ষেত্রে মানুষকে তত বেশ পাঁরমাণে সংস্কারের ওপর 'িভভরশীল হতে দেখা যায়। 
আর এ ব্যাপারে গ্রাচ্য-পাশ্চাত্য, শিক্ষিত-আশাক্ষত কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় 
উন্নত অথবা অনঃন্বত দেশের মানুষের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। 


৫৬ লোক-বিশ্বাস ও লোক-্সংস্কার 


এইবার যাত্রার সঙ্গে সং্লম্ট সংস্কারগীলর সম্ধান নেওয়া যেতে পারে। বাড়ী 
থেকে তিনজন মানুষ কখনই একসঙ্গে যাত্রা করে না, এমন কি তন ব্রা্ধণেরও এক 
সঙ্গে যান্া করতে নেই। বিশবাস, এর ফলে যান্না শুভ হয় না। কারণ 'তিন 
সংখ্যাঁটকে অন্যান্য নানা ব্যাপারের মত যাত্রার ক্ষেত্রেও অশুভ বলে গণ্য করা হযে 
থাকে । যান্নার ব্যাপারে রঙের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে । লাল রঙুকে যাত্রার 
ব্যাপারে শুভ বলে গণ্য করা হলেও, কালোকে কিম্তু সম্পূর্ণ বপরাঁত দৃষ্টতে দেখা 
হয়ে থাকে । তাই যাত্রা করে পথে ঘর কাউকে কৃষ্ণ বের কিছ বহন করে নিয়ে যেতে 
দেখা যায়ঃ যেমন তেল বা আলকাতরা জাতীয় কোন দ্রব্য, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা 
বাতিল করে গৃহে ফিরে আসতে হয় এবং আবার নতুন করে যাত্রারম্ভ করতে হয়। 
ঠিক যাত্রার মুখে কোন কিছুর থেকে আঘাত পেলে বিশ্বাস করা হয় যে যান্নায় বাধা 
পড়েছে । আঘাত লাভের পরও যাত্রা করলে পথে কোন বড় দুঘ্টনার সম্মখখন 
হবার সম্ভাবনা । তাই এক্ষেত্রে আঘাত লাভের পর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা না করে কিছ-ক্ষণ 
অপেক্ষা করে তবেই যাত্রা করার রশীতি। যান্রাকালন হাঁচিকে কি দষ্টিতে দেখা 
হয়, তা আমরা আগেই দেখোছ। 


ঘান্রাকালে যাঁদ কোন বেড়ালকে কাঁদতে শোনা যায় তাহলে তা খুবই অশত 
ই্গতধাহশী বলে গণ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে ঘান্্রা বাতিল করে ফিরে আসার পরামর্শ 
দেওয়া হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, ক্ুন্দনরত বেড়ালটর ক্রন্দন দ্‌রণকরণে প্রয়ালশ 
হতে হবে বলে পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে । অন্যদিকে যাত্লা পথে যাঁদ কালো 
রঙের বেড়ালকে রান্তা অতিক্রম করে যেতে দেখা যায়, তাহলে তা খুব শুভ 
ইঙ্গতবাহী বলে মনে করা হয়। পাঁথবীর 'বাভন্ন দেশেই এই সংস্কারাটর প্রচলন 
রয়েছে। 

জামাদের দেশে কয়লা নিয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার গড়ে ওঠে নি, অল্ততঃ 
পক্ষে যাত্রাকে সম্পাঁকত করে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সংস্কারের ক্ষেত্রে কয়লার একটা 
বিশেষ ভাঁমকা আছে। যেমন বশ্বাস করা হয় যে ঘান্রাপথে কয়লার টুকরো দেখে 
পেলে যাত্রা শুভ হয় ॥। অবশ্য ইংল্ডের কোন কোন অঞ্চলে সংস্কার প্রচলিত আছে 
যে যান্তার আগে বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে একখণ্ড কয়লা ছংড়ে ফেলে দলে যাত্রা সার্থক 
হয় । এক্ষেত্রে যান্তা করে আর পেছনের 'দিকে তাকান চলে না। ইংলণ্ডে এমন 
সংস্কার প্রচলিত আছে যে যাত্রাকে সার্থক করে তুলতে পকেটের মধ্যে কিংবা হাতে 
রাখা থলিতে একখণ্ড কয়লা রাখতে হয়। 

যাত্রা পথে বেড়ালকে অতিক্রম করে যেতে দেখার মত যাঁদ সাদা এবং কালো 
কুকুরকে অতিক্রম করে যেতে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে যান্রা শভ হবে বলে ধরে নেওয়া 
যেতে পারে, বিশেষত যাঁদ তা ব্যবসায়িক সম্পর্ক যাত্ত যাত্রা হয় । 'ব্রাটশ দাপপুঞ্জের 
প্রায় সর্বন্রই এই সংস্কারটি প্রচালত। 

ইউরোপের প্রায় লবন্পিই এই বিশ্বাস প্রচালত যে কোন কারণ ছাড়া বদ পা 


লোকশব*বাস ও লোক-সংঙ্কার ৫৭ 


চুলকোয়, তাহলে বুঝতে হবে শীঘ্রই এমন কোন জায়গায় যাওয়া ঘটতে চলেছে 
যেখানে ইতিপূর্বে যাওয়া হয়নি । 

ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের বিস্তৃত অগ্ুলে একটি সংস্কার প্রচলিত আছে, 
সংস্কারটি হ'ল [ববাহোপলক্ষ্যে ভাবী বধ্‌ যখন গণীর্জায় যায়, সেই সময়ে পথে যাঁদ 
সে কোন 'টিকাঁটাক দেখে, তবে বুঝতে হবে যে তার দাম্পত্য জীবন মোটেই সুখের 
হবেনা । ইউরোপের বহু মানুষ রান্রে পথে বের হবার সময় সঙ্গে এক চিমটে নূন 
নেয়, উদ্দেশ্য রান্নের অন্ধকার থেকে রক্ষা পাওয়া । অম্ধকারকে মানুষ ভয় পায়। 
অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে নানা বিপদ ঘটার সম্ভাবনা । ববিষাস্ত সাপবা অন্য কোন 
জীবজল্তুর দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, তাছাড়াও চোর ডাকাতের দ্বারা 
আক্রান্ত হবারও সমূহ সম্ভাবনা । সর্বোপার ভূত-প্রেত বা এই ধরনের অশরীরী 
আত্মার দ্বারাও ক্ষাতিগ্রন্ত হবার ভয় থাকে । সেই কারণেই রান্তকালীন যাল্রাকে 
নিরাপদ করার আঁভপ্রায়েই এই সংস্কারাঁটর উদ্ভব । 

সংখ্যা নিয়েও অসংখ্য সংস্কার প্রচালত। কোন সংখ্যাকে মনে করা হয় শুভ, 
আবার কোন সংখ্যাকে বিবেচনা করা হয় অশৃভ। যেমন সাত সংখ্যাটিকে খুৰ 
সৌভাগোর বলে মনে করা হয়। তাই সাত তারিখে যাঁদ কেউ যান্লা করে, ধরে নেওয়া 
হয় সেক্ষেত্রে তার যান্না হবে শুভ এবং সার্থক। 

প্রাচীন আবাসনিয়ায় নানা ধরনের সংস্কার প্রচলিত ছিল। এসবের নধ্ো 
একট হ'্ল--যান্রাকালে বিশেষত যুদ্ধ বা শিকায়ের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা, সে ঘান্রায 
বাঁ দিকে যাঁদ কোন ক্ষদ্রাকীতর পাখীকে ডাকতে শোনা যেত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে & 
যান্রা পাঁরত্যন্ত হ'ত। অবশ্য আঁবাঁসনীয়দের কাছে ফেরার সময় বাঁ দিকটি শৃত 
বলে পাঁরগাঁণত হলেও যাত্রা কালে বাঁ দিকটি অশুভ বলে গণ্য হয়ে থাকে। 

যান্লার ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ দিনকেও গুরুত্ব দেওয়ার রীতি । আমরা 
[বশবাস্‌ কার যাবার পক্ষে বুধবারাট আদর্শ । আর এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই 
প্রবাদাটর-- 

মঙ্গলে উষা বূধে পা 
যথা ইচ্ছা তথা যা।। 

নেদারল্যান্ডে সোমবারাঁটকে যান্নার পক্ষে অশুভ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। 
মালয়ের আধবাসীরা যান্নার ব্যাপারে অন্যবিধ সংস্কার মেনে চলে । যান্লারম্ভের 
পরই যদ অন্ত্যেন্টিক্রিয়া চোখে পড়ে, কিংবা নিশাচর কোন পাখীর চশংকার কানে 
যায়, অথবা মাথার ওপর দিয়ে কাক উড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে শীঘ্রই কোন 
বিপদ ঘটতে চলেছে । এক্ষেত্রে তাই কর্তব্য হ'ল অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাবত'ন করা । 
যান্রাকালে যে কেবল আমরাই হাঁচিকে অশুভ বলে মনে কার তা নয়, পলিনে শিয়ার 
মানুষও যাল্লাকালে হাঁচিকে অশুভ বলে বিবেচনা করে থাকে । 


৫৮ লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার 


১৫. রঙ ও সংস্কার 

মনন্তত্বাবদেরা মানব মনের ওপর 'বাঁভন্ন রঙের 'বাভন্ন প্রকার প্রভাবকে স্বীকার 
করে নিয়েছেন, সংস্কারে বিশ্বাস মানুষও মানূষের মনের ওপর রঙের প্রভাবকে 
মেনে নিয়েছেন, তবে এ প্রভাব মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে বলেই শেষোল্তদের 
[বি*বাস। অর্থাৎ সংখ্যা, প্রাণী, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বন্তুকে কেন্দ্র করে যেমন 
অসংখ্য সংস্কারের উদ্ভব, তেমনি সংস্কারের জগতে বিভিন্ন প্রকার রঙেরও গুরুত্ব 
পূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত । 

অন্যান্য সব উপকরণের মত রঙগুলিকেও দ£শট ভাগে বিভন্ত করা যায় । এক 
শ্রেণীর রও্‌কে শুভ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে । শুভ এবং মাঙ্গলিক কাজে এইসব 
রঙের বহদলঞ্ব্যবহার লক্ষণীয় ৷ তাছাড়া এমন কিছ রঙ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ করলে 
মানুষের লক্ষ্য চারতার্থতা লাভ কর বলে বি*বাস । বিপরশতক্লমে আবার কিছু 
বিশেষ রঙওকে অশুভ বলে চিহৃত করা হয়ে এসেছে । এই সব তথাকাঁথত অশহভ রও 
আমাদের দুভণগ্যের সূচক, এগুলি আমাদের ক্ষাতির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। 
তাই স্বভাবতই মানুষ এইমব রঙকে সব" প্রযত্বে পারহার করে চলতে চেষ্টা করে। 
বঙকে বিশেষ বিশেষ ধ্যান ধারনার প্রতশক হিসেবে গণ্য করার রেওয়াজ দঘণাদনের । 
প্রতিদিনের ব্যবহারক জখবনে যেমন আমরা 'বাভন্ন ধরনের রঙের সংস্পশে আস, 
তেমন বিশেষ বশেষ রঙের প্রাত ব্যান্তীবশেষের দৌর্বল্য কিংবা 'বতৃষ্কা--এটাও এক 
বান্তব সত্য । রঙকে বাভন্ন ধ্যান-ধারনার প্রতীক হিসাবে গণ্য করার সাক প্রমাণ 
(বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা । ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পতাকায় ভিন্ন ভিন্ন রঙ এবং 
প্রতীক ব্যবহারের মাধামে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসকে পাঁরস্ফ করতে চাওয়া হয়েছে । 
যেমন আমাদের দেশের ন্রিবর্ণরঞ্জিত জাতাঁয় পতাকায় যে 'তনাট রঙ ব্যবহৃত হয়েছে, 
সেগুলি হ'ল সাদা সবুজ এবং গেরুয়া ॥ সাদাকে সতা ও পাঁবন্রতার প্রতীক বলে 
বলা হয়েছে । সবুজ হ'ল বীষ" তথা তারুণ্যের প্রতীক, অপর পক্ষে গেরুয়া হ'ল 
তাগের প্রতখক। অতএব সংস্কারের জগতে যাঁদ বিশেষ বিশেষ রঙকে যাদুশান্ত 
সম্পন্ন অথবা শুভ কিংবা অশুভ শন্তির প্রতীক হসাবে দেখা হয়ে থাকে, তাতে 
আশ্চয“ হবার কিছুই থাকে না। 

বাভন্ন প্রকার রঙের মধ্যে যৌটকে সংস্কারের জগতে সর্বাধিক গুর;ত্ব দেওয়া 
হয়েছে সোট হ'ল কালো । সাধারণভাবে আমরা কৃষ্ণ বর্ণকে যেন ঠিক ভাবে মেনে 
নিতে পারিনা । 'িববাহের জন্য পানর অথবা পাত্রী নির্বাচনের সময় কৃষ্ণ বর্ণকে 
খুব সুনজরে দেখা হয় না। একটা অজানা আশঙ্কা যেন আমাদের মনে ভর করে। 
শদনের বেলায় আমরা যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, রাতের বেলায় ঠিক ততটা কর 
না। আসলে রাতের রঙ কালো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নানা প্রকার অশহজ শান্তর 
উপপাস্থৃতি কল্পিত হয়। বাড়ীতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা দিনের বেলার 
তুলনায় রান্তিবেলায় তাকে 'নয়ে বেশী চিন্তিত হই। কারণ রান্নি হ'ল অন্ধকারাচ্ছন্ন । 


লোক-ব*বাস ও লোক-সংস্কার ৫৯ 


অবাঞ্চত ব্যন্তি বা শান্তদের আমরা কৃষ্ণ বর্ণের বলেই কর্পনা কার । ভূত, প্রেত, 
চোর-ডাকাত ইত্যাঁদদের আমরা ভুলেও অন্য বর্ণের বলে ভাবতে পারিনা । যা কিছু 
অশুভ বা যা ক ক্ষতিকারক, তাদের সকলের সঙ্গেই কালোর ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক । 
সংস্কারের জগতেও কালো রঙের সম্পকে একই ধারনা । বলা হয় সকাল বেলায় 
কাল রঙের বেড়াল বা কৃকুর দেখা খুবই খারাপ । এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার যে প্রাণীদের 
অশুভ বলা হচ্ছেনা, যত অশুভ ব্যাপারের জন্য তাদের গায়ের রঙ্কেই দায়শ করা 
হয়েছে । ধিভন্ন প্রকার পাখীদের মধো কাককে যে একটু বেশ বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে 
দোখ, তার জন্য তার অন্যান্য সব নুটির সঙ্গে কাকের গায়ের রওও দায়ন। 
সংস্কারের জগতে মুৃখ্যতঃ রঙের জন্যই কাককে অশ.ভ বলে গণ্য করা হয়। গৃহ থেকে 
যান্রা করেই কোন ব্যন্তি যাদ কাউকে কৃষ্ণ বণ্ের কিছু বহন করে নিয়ে যেতে দেখে, 
তাহলে গহে প্রত্যাবর্তন করে তাকে নতুন করে আবার যান্রারম্ভ করতে হয় । কারণ 
তা না হলেযানা বাথ" হবার সম্ভাবনা । একেবারে সকালবেলায় কৃষ্ণ বর্ণের পোশাকে 
সভিজগত কাউকে দেখাটাও অশুভ ব্যাপার বলে গণা করার রীতি । কোন শুভ ব: 
মাঙ্গালক কাজে 'হন্দুরা কখনও কৃষ্ণ বর্ণের পাত্র বাবহার করেনা । আনন্দোৎসবে 
কখনও কালো শাড়ী মেয়েরা পাঁরধান করেনা, এমনকি কাউকে এই রঙের শাড়ী 
উপহারও দেয়না । বিবাহের সময় নববধ- কখনই কালো রগের শাড়ী পাঁরধান 
করেনা! সর্পাধতে আহত ব্যান্ত যাঁদ কালো রঙের শাড়ী পাঁরাহতা কোন 
স্ত্ীলোককে দেখে তাহলে তার জীবনের আশা খুব কম থাকে বলে বিবাস। এমন 
কি কোন বালিকা যাঁদ কালো রঙের পোশাকে ভূষিত থাকাকালীন অবস্থাতে প্রথম 
ফৌবন অবস্থায় উন্নীত হয়, সেক্ষেত্রে ব্যাপারাঁটকে খুব অশুভ বলে গণ্য করা হয়। 
হিন্দবা কোন শুভ কাজেই কালো রঙের কোন কিছ: ব্যবহার করেনা । সামা ঁজক 
অনজ্ঠানের মধ্যে কেবল শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পন্নই শুধু কালো রঙে মুদ্ধত হয। 
ম:সলমানরাও এই রঙঁটিকে তেমন সুনজরে দেখেনা । মহরমের দশাঁদনের দিন এরা 
আটা দিয়ে প্রস্তত পিঠে তৈরী করে খায় এবং শহীদ ইমাম-হোসনেব স্মৃতিচারণ 
করে। এই পিঠে যে কক্ষে বাস্থানে হয়ঃ সেখানে কালো রঙের শাড় পরাহতা 
কোন স্বীলোকের প্রবেশাধিকার নেই । 

কৃষ্ণ বর্ণের ব্যাপারে আবার বপরীত 1ব*বাসের পাঁরচয়ও পাওয়া যায়। 
আমদের প্রয় দেবতা কৃষ্ণের গায়ের রঙ কালো, সবণপেক্ষা প্রভাবশালী দেখ কালী 
মৃর্তির গায়ের রঙও কালো । বশ্বাস প্রচালত আছে যে কৃঞ্চ বণে'র গাভীর 
দুধ সুস্বাদুই নয়, আধকতর প্2াঙ্টকারক | 'বগ্রহের আভষেকের সময়েও কালো 
গরুর দুধ অপারহায উপকরণ । দেবতার কাছে বালদানের জন্য ঠিবশেষ ভাবে যে 
প্রাণীটি নির্বাচিত হয়, সেই ছাগলও কৃষ্ণ বর্ণের হওয়া চাই । কালো ঘোড়াকে 
অত্যন্ত মহার্ঘ সম্পদ রুপে বিবেচনা করা হয়। অশুভ শন্তিকে প্রাতিরোধ করার 
বাপারেও এই রঙাঁটর উপরে অনেকখান গুরুত্ব আরোপ করা হয় । বেড়াল নিয়ে 


৬০ লোক-বিশ্বাস ও লোক-্সংস্কার 


যত সংদ্কার প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পাঁরাচিত হ'ল কালো বেড়াল 
সম্পাককত সংস্কারটি। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কালো বেড়ালকে শুভ ও সৌভাগ্যের 
প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। বিশেষত যাত্রাকালে কোন কালো বেড়াল যাঁদ পথ 
অতিক্রম করে যায় তবে তাকে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়। 

কালোর পরেই যে রঙ'টির উল্লেখ করতে হয়, সোঁট হ'ল লাল। হিন্দুরা এই 
রঙাঁটকে বিশেষ গুরুত্ব দান করে থাকে, কারণ শাস্তির সঙ্গে এই রঙের গভীর 
সম্পক“॥ শান্তর উপাসক সর্বদাই লাল রঙের কাপড় পরিধান করে। লালের সঙ্গে 
শুভ ও মাঙ্গীলক অনুষ্ঠানের গভীর যোগ । তাই অন্নপ্রাশন, বিবাহ, উপনয়ন 
ইত্যার্দর মত অনুষ্ঠানের 'নমন্ত্রণ পন্ন রাস্তম বর্ণে মাদ্রত করা হয় । বিবাহতা রমণশ 
মাথায় লাল সিদুর দেয় পায়ে দেয়, জালতা, হাতে থাকে লাল পলা বা রুল! 
আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে লাল রঙকে যুত্ত করে দেখা একটা আঁতি প্রচালিত 
সংস্কার। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, রন্তের রঙও যেহেতু লাল, তাই 
এই রঙাটর যাদু ক্ষমতায় মানুষের আচ্ছা ও বিশ্বাস সুগভীর । বিশেষতঃ ডাইনী 
বিদ্যার প্রতিরোধে এবং সাধারণ ভাবে সকল প্রকার অশুভ শান্তর প্রাতরোধে এই 
রঙাঁটর বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত । আমোরকা যৃক্তরাশ্ট্রের বহ্‌ গ্রামবাসী বিশ্বাস 
করে থাকেন লাল রগয়ের গরুর মাংস সর্বাপেক্ষা উপাদেয় । ইংলণ্ডে দপর্ধাদন 
ধরে একা ছড়া প্রচালত আছে । ছড়া হ'ল-- 
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ছড়াঁট বিবাহ সম্পাঁক'ত। বিবাহে কি কি আচার আচরণ পালন করা কর্তব্য, 
তারই 'িদেশ রয়েছে ছড়াঁটতে। আপাতত ছড়াটির অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিষে 
59015013116 010৩” এই অংশাটির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে । বলা 
হয়েছে 'িবাহত জীবন সার্থক করে তোলার জন্যে বিয়ের কনেকে পরতে হবে 
আকাশশ রঙের পারচ্ছদ । আকাশের রঙ হল নল, তাই নীলকে স্বর্গের রও বলে 
কঙ্পনা করা হয়েছে । বতমানে অবশা এই রঙ রূপান্তরিত হয়েছে সাদায় । অর্থাৎ 
এখনকার দিনে ইংলণ্ডে বিবাহের সময় কনে সাদা পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে থাকে । 
কারণ সারা হ'ল পাঁবন্ততা ও সরলতার প্রতীক । এক্ষেন্রে উল্লেখযোগ্য, আমাদের 
সমাজে লালকে যতই শুভ বলে বিবেচনা করা হোক, ইংলণ্ডে বিবাহে লালের কোন 
স্হান নেই॥। এমন কি এখানে লালকে অত্যন্ত অশুভ রঙ বলে বিবেচনা করা হয়ে 
থাকে । আর তাই কনের পোশাকে যদি এক ফোঁটা রন্তের দাগ পড়ে, তাহলে বিশবাস 
করা হয় যে কনে মোটেই দীর্ঘজীবা হবে না। 

অন্যানা রঙের মধ্যে সবুজ রঙটিকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। বলা হয় 
সবৃজ হ'ল হিংসার প্রতীক | কেউ বাদ সর্বপ্রথম সোনালণ রঙএর কোন প্রজাপাঁভ 
“দেখে তাহলে বিশ্বাস অদূর ভবিষাতে সে রোগে আক্রান্ত হবে ।॥ তবে সাদা প্রজাপাভ 
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দেখা ভাল। অবশ্য স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত সংস্কার হ'ল যে কোনো মরণাপন্ন রোগণর 
কাছে যাঁদ কোন সোনালী রঙের প্রজাপাঁতকে উড়তে দেখা যায় তবে তা শুভ 
ইঙ্গতবাহশী। এইভাবে বাভন্ন বঙ নিয়ে কত যে সংস্কার তৈরধ হয়েছে, তার আর 
ইয়ত্তা নেই । আর এইসব সংস্কার থেকে আমরা মানুষের বানর মানাসকতা 
সম্পর্কে জানতে পার । তবে সংস্কারের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে স্বাবরোধিতা লক্ষণণয়, 
রঙ সম্পর্কিত সংস্কারও তার ব্যাতিক্রম নয়ঃ এটা মনে রাখা দরকার । 


১৬. জংঙ্কারে দিন 


মানুষের প্রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কার্য__কারণ সম্পর্ক আবিদ্কারে আকৃন্ট 
হওয়া । কোন ঘটনা তা আভপ্রেত বা অনাভপ্রেত যাই হোক না কেন, ঘটার পর 
মানুষ লক্ষ্য করেছে তার সঙ্গে কি'কি বিষয় যুস্ত থেকেছে বা থাকতে পারে । সীমা- 
বদ্ধ দৃষ্টভাঙ্গ এবং বৃদ্ধিতে একাঁট বা একাধিক কারণ সে সন্ধান করে নিয়ে তাতে 
দঢ়প্রতায় স্থাপন করেছে । আর তার দ্বারা ভবিষ্যতে অনুরূপ ফললাভের কারণে 
অথবা অনাঁভপ্রেত ফল লাভের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করতে প্রয়াস পেয়েছে। 
সৃচ্টি হয়েছে নানা সংস্কারের । সোমবার থেকে সপ্তাহের শুরু আর তার সমাঞু 
রাববারে । আমাদের সকল প্রকার কার্যাবলী এই সাতটি দিনেই অনচ্ঠি্ভ হয়। 
নানা ক্ষেত্রে সাফল্য অথবা অসাফল্যের নারখে সপ্তাহের প্রাতিটি £&দনকে নাদিন্ট 
করা হয়েছে শুভ অথবা অশুভ বলে। কোনদিন কোন কাজ করার পক্ষে আদর্শ 
অথবা কোনাদন কোন বিশেষ কাজাঁট করা থেকে বিরত থাকা উঁচত তা 'নাদ*ন্ট হয়ে 
গেছে । যেহেতু এরপ ক্ষেত্রে কার্য কারণ ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক দৃম্টিতে পরীক্ষিত হয়" 
নি বা হওয়া সম্ভব নয় তাই বিশেষ 'বিশেষ দিনের প্রসঙ্গে দৃম্টিভঙ্গির তারতম্যও 
পার্থক্য স্থানভেদে, দেশভেদে সহজেই লাক্ষত হয় । 

সোমবার দিয়েই সপ্তাহের সূচনা । বলা হয়েছে 3101)09 1০: 1)5910)-- 
সোমবার দিনটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারের পাঁরপ্রোক্ষিতে ভাল । কিন্তু সোমবার 
হাঁচি হলে বপদের সূচক বলেই তাকে মনে করতে হবে 45175926০01) [01109 
3112625 [01 ৫21151? | আমাদের দেশে সোমবার সয়ে হাত দেওয়া 'নাঁষদ্ধ, 
ঘাতে সয় নিঃশোষিত হবার সম্ভাবনা । সোমবার নৃতন শাড়ী পাঁরধান করার 
পক্ষে প্রশন্তভ।॥ এতে পরিধানকারিণণ প্রভূত বিত্তের মালিক হয়। এই দিনটি যাত্রা 
এবং চাষ করার পক্ষের আদশ বিশেষত ধান চাষের পক্ষে দিনাট খুব শুভ । 
নেদারল্যাণ্ডের মানুষ যাল্লার ব্যাপারে সোমবারাঁটকে এাঁড়য়ে চলেন । 

মঙ্গলবার সম্পর্কে বলা হয়েছে “[ 855095 £০£ ৮৩৪10--সম্পদ লাভের ক্ষেত্রে 
দনটাট অনুকূল । কিন্তু এই 'দিনাট যেহেতু খরবার, তাই এইদিন নূতন কাপড় 
পারধান নাষ্ধ। মঙ্গলবার চূল ও নখ কাটার পক্ষে আদর্শ, এই দিনে চুল কাটলে, 
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মানুষ দীর্ঘজীবী হয় -*41$৩ 10116 1£ 51100) 01) ৪, [05808 স্বেচ্ছা মৃত্যু 
ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে াদও মানুষ তার ইচ্ছামত দিনে মংত্যুর সম্মুখীন হতে পারেনা, 
তথাপি বলা হয়েছে মঙ্গলবারে মৃত্যু হলে মৃত ব্যান্ত দোষ পায়। মঙ্গলবারে মেয়েদের 
মাথা ধোওয়া নাঁষম্ধ। এইদিন বাড়ীর বাইরে গোবর দেওয়া বারণ । এঁদন কাউকে 
গঙ্গাজল কংবা গব্যঘত দিতে নেই । গোবর গঙ্গাজলের ছড়া দেওয়া বারণ এইদিনে । 
এই'দিন উত্তর দিকে যাত্রা নাষ্ধ। নিষেধের তাঁলকায় আরও আছে--বাঁশকাটা, 
গভীর রাতে বাড়ীতে মাছ আনা, মেয়েদের শাঁখা পরা ইত্যাঁদ। তবে বিশ্বাস এইদিন 
পোড়া বেল খেলে গ্রহদোষ নষ্ট হয়। সম্ধ্যার পর গভ'বতাঁ রমণীকে বাড়ীর বাইরে 
এদন যেতে নেই । মঙ্গলবারে বৃষ্টি শুরু হলে তা তিন দন পযন্ত হ্ছায়ী হয়। 
মঙ্গলবারে মোচা খেতেও নেই, 'ফকিনতেও নেই । মঙ্গলের উষাকালে যান্রা করলে তা 
শুভ হয়। এইধিন হাল চাষের দাঁড় ছিড়ে গেলে তা ফেলতে নেই, ফেললে তা নাকি 
অপদেবতায় রূপান্তাঁরত হয় । এীঁদন রান্তায় আড়াআড় ভাবে দাঁড় ভিঙোলে 
অস্ক্থৃতা আনবার্ধ। 

বুধবার দিনটিকে বলা হয়েছে 41155 995 ০? &11 | অবশ্যই এই ধারনা 
আমোরকার মানুষদের। িন্তু আঁধকাংশ ইউরোপীয় দেশে বুধবারকে এমন 
দৃষ্টিতে দেখা হয়ান, নাটকে 'বব্চনা করা হয়েছে অশুভ বলেই । আমাদের দেশে 
চুল ও নখ কাটার পক্ষে মোটামুটি ভাবে দিনাঁটকে মেনে নেওয়া যেতে পারে বলে 
[বধবাস প্রচলিত । যাল্লার পক্ষে- আমাদের দেশে বুধবার দিনটি আদর্শ বলে বিবে- 
1ত-_-মঙ্গলে উষা বৃধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।” ইংলণ্ডে প্রচালত 'ব*বাস, বুধবার 
হাঁচি হলে পন্নলাভ ঘটে--5105526 ০7 ড5015559/, 6০ ৪ 15661 বূধবারে 
নতুন কাপড় পরা নিষিদ্ধ কেননা 'বুধে সাত পুতে নেঙটা ।* বুধবারে কোনোকিছু 
পোড়াতে নেই, পোড়ালে বাদ্ধনাশ হয় বলে ীব*সাস। বুধবারে বেগুন খেতে 
নেই। 

বৃহস্পাঁতবার সম্পর্কে আমেরিকানদের মধ্যে যে সংস্কারাঁট প্রচলিত তা ক্ষাতির 
সঙ্গে সম্পাকত--[08159 ০: 105$৩৪, | জার্মানরাও 'দিনাঁটিকে সুনজরে দেখেন 
না ॥। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সৃচনাই তাই এইদিনে তাঁরা করেন না। এইদিনে 
বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় না, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করা হয় না, এমনাঁক শিশুদের এই 
1দনাঁটতে প্রথম স্কুলে পাঠানোও হয় না। অথচ আমরা জান 1দনাঁট শান্তশালণ দেবতা 
থরকে [নবোদত । ইংরেজরা এই'দিন চুল ও নখ কাটেনা । কেননা তাহলে 'বত্তবান 
হওয়ার পথে অন্তরায় সৃম্টি হয়--০৮% 11)015029 21505/00. ৮1111155501 210 
£101)) 1 আমাদের দেশে চুল কাটার কথা না বলা হলেও অন্ততঃ এইদিন নখ কাটতে 
নিষেধ করা হয়ান॥। এই 'দিনাটতে কাপড় সেদ্ধ করা কিম্ত্‌ 'নাঁষদ্ধ। ইংলণ্ডের 
মানুষ বৃহস্পাঁতিবারে হাঁচি হলে কিছ; আনূকল্ল্য প্রত্যাশা করেন--51715৩2৩ 01 
[17015055, 5010600178 9561 | বৃহস্পতিবার লক্ষরীবার, এইদন তাই বাড়ী 


লোকশবন্বাস ও লোক-সংস্কার ৬৪ 


থেকে টাকা বার করতে নেই। বৃহস্পাঁতিবারে ধান বিক্রী, চাল 1সম্ধ ও কাপড় ?সদ্ধ 
করায় নিষেধাজ্ঞা জার করা হয়েছে । এহাঁদন মুসুরডাল খেতে নেই । বৃহস্পতিবার 
কোন মাহলা যাঁদ বেগুন পোড়া খায় তবে তার সখ 'বাঘ্ত হবার সম্ভাবনা । 
বৃহস্পাতবারে আমষ ভোজনে বহুমূত্র রোগ হয়। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় 
কোনো শুভ কাজ আরম্ভ করতে নেই, এমন ক যান্নাও করতে নেই--যাঁদ পায় রাজ্য 
দেশ, তবু না যায় বৃহস্পাতির শেষ । 

শরুবার দিনাটকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়, কেননা ?ঝ*বাস এই দিনেই আদ 
ইভ কর্তৃক প্রল্‌ব্ধ হয়েছিল। স্কটল্যান্ডের এবং জামণনীর মান্ষ এই দিনটিকে 
অবশ্য শুভ বলে মনে করে থাকেন। চোর ডাকাতরা "বাস করে শুক্রবার দিনাঁট 
তাদের পক্ষে শুভ নয়, কেননা চুরি ডাকাতি করলে এই দিন ধরা পড়ার সম্ভাবনা । 
শুক্রবার বৃষ্টি হলে রাববার 'দনটির আবহাওয়া ভাল যায় বলে বি*বাস। শুক্রবার 
ঝাঁদ কেউ বিচারের জন্য আদালতে আনত হয়, তবে তার পক্ষে অনুকল 1বগার 
লাভের সম্ভাবনা কম। খনদ্রার পক্ষে দিনাট আদর্শ । এইদন রাতে দেখা স্বপ্নের 
কথা পরাদন সকালে পাঁরবারের কাউকে বললে তা সত্যে পরিণত হয়। শংক্রবার 
যাঁদ কেউ জন্মগ্রহণ করে তবে সে ভীতু প্রকৃতির হয়, এমনাক তার চোর হবার 
সম্ভাবনা । সে দীর্ঘজীবী হয়না । ইংল্যাপ্ড ও আমোঁরকায় শুক্রবার ফাঁস? দেওয়ার 
রশীত ছিল, তাই এই 'দিনাটর পাঁরাচাঁত “ফাসুড়েদের দিন” বলে। হাঙ্গারীর মানুষ 
বিশ্বাস করেন এই দিন কেউ যাঁদ তার ব্যবহৃত পুরনো বস্ত্র থেকে একাটি খণ্ড ছিড়ে 
নয়ে তাতে দেহ থেকে কয়েক ফোঁটা রন্ত দিয়ে তারপর তা প্াঁড়য়ে দেয়, তবে তার 
দুভগ্য দুরীভূত হয়। ইংল্যান্ডে চুল কাটার পক্ষে শুক্রবারকে সর্বোত্তম দিন 
বলে মানা হয়। আমাদের দেশে কিন্তু শুর্ুবার নখ কাটা নিষেধ। বলা হয়েছে 
শুক্রবারে নখ কাটলে সুখ চলে যায়-__-'শংক্রবারে কাটে নখ, সেই সঙ্গে কাটে সুখ । 
ইংলন্ডে এই গিন কাপড় জামা কাচা সম্পর্কে যে সংস্কার প্রচালত তা হল--%2591 
917 [71198 ৮1891) 11) 1166৫”, শুকনার হাঁচি হলে তা দুঃখকে আহবান করে বলে 
ইংরেজদের [ব*বাস। শুক্রবারে মোচা কুটতে নেই । নতুন শাড়ী পরার পক্ষে দিনটি 
আদর্শ ।॥ যাত্রা করা এবং চাষ করার পক্ষে 1দনাঁটকে শুভ বলা হয়েছে। 

আয়ালণণ্ডে প্রচলিত সংস্কার শাঁনবার যাঁদ রামধনু দেখা যায় তবে পরব 
সগ্তাহাট বৃষ্টিতে কাটবে । স্কটল্যান্ডের মানুষ বিশ্বাস করেন শাঁনবারে জন্মগ্রহণ- 
কারণ ব্যন্তি অশরীরী আত্মা দেখার ক্ষমতালাভ করে । প্রচালত ব*বাস শনিবার দিন 
যেসব ভূত্য নিযমুন্ত হয় তারা দীঘন্হায়ী হয়না । আমাদের দেশে দহভভাগ্যের দেবতা 
শান ঠাকুরের সঙ্গে দিনাঁট যুস্ত হওয়ায় অশুভ বলে গণ্য হয়। শংকরবারে দৃষ্ট স্বশ্নের 
কথা এইদিন পাঁরবারের সদস্যদের কাউকে বললে তা ফলবতী হবার সম্ভাবনা । 
ইংলগ্ডের মানুষের বি“বাস, শাঁনবারে চুল কাটলে বিভ্তণালী হওয়ার পথে অন্তরায় 
সাম্টি হয়। শাঁনবার নখ কাটা নিষেধ । শাঁনবার যাদ হাঁচি হয় তবে পরাদিন 
যথাথ প্রেমের সন্ধান মেলে । এই দিনে মেয়েদের মাথা ধোওয়ানো নিষিদ্ধ । 


৬৪9 লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


শানবার কাউকে গোবর দিতে নেই। তাছাড়া এইদন পঙ্গাজল ও গাব্যঘতও 
দিতে নেই। এই'দিন নখ কাটলে ভাইয়ের দোষ হয়। শাঁনবার বাঁশ কাটা নিষেধ । 
এইদিন গভীর রাতে বাড়ীতে মাছ আনতে নেই । শাঁনবার মেয়েদের শাখা পরতে 
নেই । শনিবার পোড়া খেলে গ্রহদোষ নাশ হয়। শাঁনবার বৃষ্টি শুরু হলে তার 
মেয়াদ চলে সাত দিন। বলা হয় এইদিন যাঁদ কোনো মহিলা বেগুন পোড়া খায় 
তবে তার সুখ শান্তি নষ্ট হয়। শনিবার কোনো মূর্তি গড়ে পুজা করলে পয়সা 
উপার্জন হয়। 

রাববার দিনটিতে যাদের জন্ম তারা খুব সৌভাগ্যবান হয় । এই 'দিনে যাদের 
জন্ম তাদের অশুভ শন্তি কিছু করতে পারে না। সদ্য প্রসাতি ও তার নবজাতক 
এই দিনেই প্রথম শয্যা তাগ করে বাইরে আসে । এইদিন কোনো চদুন্ত করলে তা 
আইনানুগ হয় না বলে ইংলগ্ডের মানুষের এক বৃহদংশের বিশ্বাস, কেননা এইহদিন 
কোন চান্ত করলে দেবতা অসন্তুষ্ট হন। আমোরকায় এই দিনাঁট বিশ্রামের দন 
বলেই নিার্দস্ট, তাই এই দিনে কোনো কাজ করা অনুচিত--ব৩৮৪: 17816 
01913 01) 580095%। বিছানায় এই দিন নতুন চাদর পাততে নেই । চুল অথবা 
নখ কাটাও নিাষদ্ধ। ইংলণ্ডে বিশ্বাস প্রচলিত কোনো চারের সঙ্গীতের দলে 
অংশগ্রহণকারী যাঁদ ভুল সৃরে এইদিন গান করে তবে তার 1দবাভাগের বাদ্য 
আশানূর্প হয় না। রাবারের হাচি সম্পকে বলা হয়েছে 4579626 017. 011095 
11)5 [06৮11 111 18৮5 5০00 05 1536 ০1 075 ০1 । রাঁববার আঁটকুড়োবার 
তাই এইদিন নূতন কাপড় পরা নিষিদ্ধ । এই দিন আমিষ ভোজন নাষদ্ধ করা 
হয়েছে । খেলে নাঁক স্বাচ্হোের হানি ঘটে । রাঁববার নিমপাতা খাওয়া এবং পোড়া 
খাওয়া বারণ । মুসৃরডাল খাওয়াও এইদিন 'নাঁষদ্ধ । রাঁববার মাছ, মাংস, আদা এবং 
কাঁসার বাসনে আহারের ফলে কুম্ভীপাক নরকবাস হয় বলে বিশ্বাস । এহাঁদন মধু 
ভক্ষণে দারদ্যু দোষ হয়। যান্লার পক্ষে দিনাট শুভ। 


১৭. হীচি ও অংগ্কার 


সংস্কারের জগতে “হাঁচি” এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । ঠিক বেরোবার মুখে যাঁদ 
কেউ হেচে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে যাণ্রা করতে উদ্যত ব্যন্তি আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
সাময়িকভাবে যাত্রায় বিরাতি 'দিয়ে অপেক্ষা করে। কারণ এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়ঃ 
যাত্রায় বাধা পড়েছে । অতএব এক্ষেত্রে কিছ? সময় অপেক্ষা করে তবে গন্তবাস্হলের 
উদ্দেশে যাত্রা করা বিধেয়। আবার কোন বিষয়ে কথা বলার সময় যদ কেউ হেচে 
ফেলে, তাহলে আমরা ধরে নিই, যে কথা হচ্ছিল তা যথার্থই সত্য। তাই কথার 
পিঠে হাঁচি হলে তাকে বলা বলা হয় “সাত্য হাঁচি”। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা 


লোক-ীববাস ও লোক-সংস্কার ৬৫ 


হাঁচিকে সময় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ কাঁর। কখনও তা বাধাস্বর্প 
বিবেচিত, আবার কখনও তা সমর্থন সৃচক হয়ে দেখা দেয় । 
অথচ আমরা জানি কোনো রোগ জীবাণু বা মানৃষের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন 

কোনো পদার্থ যাঁদ নাকের ভেতর 'দয়ে শরীরে ঢোকার চেস্টা করে তাহলে সেক্ষেত্রে 
নাকের স্নায়ু কেন্দ্রগলি জোর করে তাকে বাহনকার করে দিতে উদ্যত হয়, আর 
তার ফলেই হাঁচি হয়। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সংস্কারের ক্ষেত্রে অচল । আর 
মজার কথা হ'লঃ হাঁচিকে 'িনয়ে সংস্কার যে কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যমান তা নয় ; 
পৃথবীর বহু দেশেই হাঁচ নিয়ে অসংখ্য সংস্কার তৈরধ হয়েছে । এবং লহ] ক্ষেত্রেই 
হাঁচকে কোনো না কোনো অর্থে বাধাস্বরূপ বলেই গণ্য করা হয়েছে । ইংলন্ডে 
তো এক এক বারে হাঁচির অর্থ এক এক রকম বলে ধরা হয় । যেশ্নন, সোমবার হাঁচি 
হলে তার যা ইঙ্গত, মঙ্গলবার হাঁচি হলে তার তাৎপর্ধ থেকে তা ভিন্ন । এই প্রসঙ্গে 
ইংলণ্ডে হাঁচি নিয়ে বহূল প্রচালত ছড়াটি উদ্ধার করে দেওয়া গেল-- 

9176526 01) 1 01709,55 51/25626 101 05915551, 

91)6622 0) ] 06909, 8155 2, 5019,10৩1, 

91766265017 ৮/91)55029 56 ৪. 1510517 

51766826 01) 11101509255 90195019105 06061, 

5166526 01) 11055, 5176520 001 90110, 

9115825 01 52,00102, 928 9০01 0116 109৬6 602/0110%, 

১1767 01) 50109, 019৩ [0৩51] ৬1] 1725 5০01. 

017০ 1530 01 0065 ৮/০61. 
এইবার দেখা যাক পৃথিবীর অপরাপর দেশের মানুষেরা হাঁচকে কিভাবে গ্রহণ 
করে থাকে । ওয়েল:সের আঁধবাসীরা হাঁচিকে দুভাগ্যের প্রতীক বলে বিশবাস করে ; 
আমোরকায় কোন ব্যন্তি কথা বলতে বলতে যাঁদ হে*চে ফেলে তাহলে বিশ্বাস করা 
হয় যে সেই ব্যন্তি সত্য কথা বলছে। কিন্তু খাবার টেবিলে খেতে বসে যাঁদ কেউ 
হে*চে ফেলে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে এ ব্যান্তর পরবতশ আহা গ্রহণের আগেই 
এক নতুন বণ্ধু লাভ ঘটবে । আমেরিকানরা আমাদের মতই বি*বাস করে থাকে যে 
কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে যান্না করার মুখে যাঁদ কেউ হেচে ফেলে, 
তাহলে সেই ব্যাস্তর যাত্রা ব্যর্থ হবে। অর্থাং যে উদ্দেশ্যে ব্যান্তীট যান্রা করছিল, তা 
সাফল্যমাণ্ডত হবে না। আবার যদি এমন হয় যে হাঁচবার চেষ্টা করেও হাঁচ হ'ল 
না, তাহলে সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে কেউ একজন এঁ ব্যান্তকে ভালবাসে, কিন্তু 
সাহস করে সে তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে পারছে না। চীনারা 'বি*বাস 
করে নববর্ষের ঠিক প্রান্কালে যদি কেউ হাঁচে, তাহলে তার নতুন বছরটাই খারাপভাবে 
অতিবাহিত হবে। কিন্তু জাপানধরা আবার 1বশ*বাস করে যে একটি হাঁচির অর্থ 
হ'ল অপর কেউ, যে হাঁচছে তার সম্পকে উচ্ছ্বাসত প্রশংসায় রত। কিন্তু হাঁচির 
লোক, & 


৬৬ লোক-বশবাস ও লোক-সংস্কার 


সংখ্যা যাঁদ এক ছাড়িয়ে দুইয়ে পেশছায়, তাহলে বুঝতে হবে অপরে নিন্দা-মন্দ 
করছে। সায়ামিজরা (518)559 ) বিশবাস করে ভগবান সর্বদা বিচারের খাতার 
পাতা উল্টে চলেছেন। আর যখনই তানি ব্যাস্ত বিশেষের নাম নিয়ে পর্যালোচনা 
করেন, তখনই 'বিবেচ্য ব্যান্তুর হাঁচি হয়, কিংবা বলা যায় ববেচ্য ব্যাস্ত হচিতে বাধ্য 
হয়। অপর পক্ষে গ্রঁক এবং রোমানরা বি*বাস করে যে হাঁচ হ'ল আত্মার সতকর্ঁ- 
করণ। ভাবষ্যতে ভাল অথবা মন্দ কিছ যে একটা ঘটতে চলেছে, হাঁচি তারই 
ব্ণাভাস। তবে কথোপকথনের সময় হাঁচি হলে এরা আমাদের মতই ধিশবাস করে 

যে বিষয়ে কথা হচ্ছে সোঁট যথার্থ । 

হাঁচিকে আবার কখনও কখনও অফুরন্ত জীবনী শান্তর দ্যোতক হিসাবেও 
গণ্য করা হয়ে থাকে । আর এইভাবে গণ্য করার কারণ হলেন প্রামীথউস । বলা 
হয়, সূর্যের কাছ থেকে মৃন্ময় মূর্তি অপহরণ করে আগুনের সাহাষ্যে প্রাম- 
থিউস সেই মূন্ময় মূর্তিতে প্রাণ সণ্চার করেছিলেন। আর এই কার্য সম্পাদনের 
সময় তাঁর হাঁচি হয়েছিল । 

সাম্প্রতিককালে আমেরিকানরা অবশ্য আহারের সময়ে হাঁচি হলে তা পরিবারের 
কারোর মৃত্যুর সম্ভাবনার ই্গিতবাহ বলে বিবেচনা করে। 

সুদূর অতাঁতকালে হাঁচিকে মানাঁসক আক্রমণ বলে গণ্য করা হ'ত। কংবা 
ধরে নেওয়া হ'ত যে পিশাচের আঁধকারভুস্ত হওয়ার ইঙ্গিত এট । কারণ বিশবাস 
করা হ'ত যে পিশাচ বা দানবেরা মানুষের দেহে প্রবেশ করার জন্য উদগ্রীব, আর 
তাদের প্রবেশের পথ হ'ল মানুষের দেহের রন্ধন, বিশেষত নাসারম্প্র। তাই নাসারম্ধ 
দিয়ে যাতে পিশাচ বা দানব দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্যে রেওয়াজ 
চলে এসেছে নাকে মাকড়ী জাতীয় কিছ? পরার, অথবা মাদুলী বা এই জাতীয় কিছু 
ধারণ করার । আমাদের দেশের মেয়েরা যে নাকে নাকগাবি পরে, তারও মূল হয়ত- 
বা এই বিশ্বাসের মধ্যেই 'নাহত । ইন্দোনেশিয়ার ০০1০১৪9 দ্বাপের আধবাসীরা 
মৃত ব্যন্তির দেহের মধ্যে যাতে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যে মাছ ধরার 
বড়াশ মৃত ব্যান্তর নাসারম্ধে দিয়ে দেয় । চীন দেশে আবার মৃত ব্যান্তর নাসারম্ধ 
তেজোহীন কিংবা শ্রান্ত অথবা অকর্মণ্য ঘোড়ার মাংস খণ্ড 'দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার 
রশখাতি ছিল। এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ছিল একই । 

হঁচর পর ইংরেজরা বলে, ভগবান আশীর্বাদ করুন" ( 1৪5 £০এ 01653 
/০এ |)। কিন্তু জুনুরা বলে আমি আশীর্বাদ ধন্য । সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ইংলণ্ডে রেওয়াজ ছিল কেউ হঁচলে সঙ্গে সঙ্গে মাথার টুীপাঁট খুলে ধরা । খ্রীস্টপূর্ব 
পণ্ম শতাব্দীতে বিখ্যাত গ্রীক এীতিহাসিক থাঁকাঁদাদস হাঁচিকে মড়ক বা মহামারীর 
লক্ষণ বলে গণ্য করার মানাঁসকতা লক্ষ্য করোছলেন। তখনকার দিনে হাঁচি হলে 
তার প্রাতকারের জন্য অনৈস্গিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার ওপর যে জোর 
দেওয়া হ'ত, তাও থাঁকাদাদসের দৃ্ট এাঁড়য়ে যায় নি। হাঁচি হলে আমরা যেমন 


লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার ৬৭ 


বাল “জীব জীব, তেমানি পাশ্চাত্য দেশে হাঁচি হলে সকলে %০৭ 01555 %০) বলে 
প্রার্থনা জানায়। এইভাবে হাঁচি হলে প্রার্থনা জানাবার রতি চাল হয় ষষ্ঠ 
শতাখ্বীতে আর যান এশট চাল: করেন, তান হলেন "পোপ গ্রেগরী দি গ্রেট।? 

রোমে এক সময় ভয়ঙ্কর মহামারী দেখা দেয় । তখন পোপ গ্রেগরণ এর প্রাতিষেধক 
গহসাবে সকলকে ০৫ 1555 5%০+ বলার পরামর্শ দেন। এর সঙ্গে রুশ চিহ্ন 
ব্যবহার করার কথাও অবশ্য বলা হয়েছিল। মোটের ওপর দেখতে গেলে আধুীনক 
কালেও হাঁচ সংক্রান্ত সংদ্কারগহীলকে একটা অনৈসার্গক ব্যাপার বলেই গণ্য করা 
হয়ে থাকে । যাত্রার সময় যাঁদ ডানাঁদকে হাঁচ হয়ঃ তাহলে যাত্রা শুভ হবে বলে ধরে 
নেওয়া হয় । কিন্তু ডানদিকের পরিবর্তে যাঁদ বাঁ গদিকে হাঁচি হয়, তবে তা অশুভ 
বলেই বিবেচিত হয়। ইউরোপের কোন কোন অংশে পর পর তিনবার হাঁচি হলে ধরে 
নেওয়া হয় চারাঁট ঢোরের উপাস্ছাতি ঘটবে ॥ অনেক জাপানদ বিশ্বাস করে, একবার 
হাঁচির অর্থ ভগবানের আশীর্বাদ-ধন্য হওয়া, কন্ত দুবার হাঁচির অর্থ দোষী 
বলে সাব্যস্ত হওয়া । আর তিনবার হাঁচি হলে বুঝতে হবে অসুখে পড়তে আর বেশশ 
দেরী নেই । 2:509118 তে যাঁদ দ2জন গাঁভ'নন একযোগে হাঁচে, তাহলে তারা যমজ 
সম্তান লাভ করে বলে সংস্কার প্রচালত। এতসব পড়ে পাঠক ভাবতে পারেন, 
তাহলে হে*চে আর দরকার নেই, এমন ক নাকে কাঠি দিয়ে হঠচার আগেও অনেকে 
ভাবতে পারেন যেচে ঝামেলায় যাবার প্রয়োজন কি? না, নাকে কাঠ দিয়ে জোর 
করে হাঁচির ব্যবস্হা করলে তার তাৎপর্য কি হবে, সংস্কারে সে সম্পর্কে কিছ বলা 
হয় নি। তবে এই প্রসঙ্গে লেখকের পরামর্শ হাঁচি যাঁদ একান্ত পায়ই, পাঁরণামের 
কথা ভেবে তাকে বলপূর্বক আটকে রাখার কোন মানে নেই। বরং ভালভাবে হেচে 
তার পরে যাঁদ িছু ঘটেই তো তার মোকাবিলা করাই বাঁদ্ধমানের কাজ । 


১৮. সংস্কারে কাক 


দেশভেদে কালভেদে সংস্কারের বিভন্নতা যেমন আমাদের দৃাণ্ট আকর্ষণ করে, 
তেমান সংস্কারের নৈচিত্র্য এবং এর অবলাম্বিত উপাদান গীলও আমাদের মনোযোগ 
দাবী করে । আহার্য, বাসস্থান, পাঁরচ্ছদ কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষা, রঙীন স্বপ্ন, ব্যর্থতা 
জানত প্লান, বৈষগ্য জনিত বেদনার পরিপ্রোক্ষতে আমরা সর্বকালীন মানুষের 
মধ্যে একপ্রকার এঁক্যের সন্ধান যেমন পাই, তেমান সংস্কারের জগতেও আমরা বিশ্ব- 
মানবের এঁক্যের সন্ধান পাই । আঁনশ্চয়তা, দ:শ্চিন্তা, প্রাতিদ্বন্দ্িতা, 'নাঁদ্ট লক্ষ্যে 
উপনীত হওয়ার এঁকান্তিক বাসনা যেখানে, সেখানেই কম বোঁশ সংস্কারের 
আধিপত্য । নিছক নিরক্ষর কিংবা আশাক্ষত মানুষের সঙ্গেই সংস্কারের সম্পর্ক 
এই ধারণা যথাথ নয়। প্রাচ্য -পাশ্চাত্য, এশয়াস্"ইউরোপ, শাক্ষিত--আঁশাক্ষত 


৬৮ 
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[কিংবা সাদা চামড়া কালো চামড়া নারশেষে পৃথিবীর লকল প্রান্তের রন্ত মাংসের 
মানুষই কম বোৌশ সংস্কারাচ্ছল্ন । বিজ্ঞানের 'বস্ময়কর অগ্রগতিও এক্ষেত্রে কোনো 
অন্তরায় সাঁম্ট করতে পারোন । 

আমরা বর্তমান নিবন্ধে সংস্কারের জগতে কাকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হব । কিন্তু তৎপূর্বে কাক ভাত্তক কিছ প্রচালত সংস্কারের পারচয় গ্রহণ 
করে নেওয়া যেতে পারে। 

প্রথমে বাংলা দেশে প্রচলিত কিছু সংস্কার উীল্লাখত হল-্ 


ক. 


খ 
গা. 
ঘ. 


রান্রে কাকের ডাক অমঙ্গল জনক । 
দুপুরবেলায় বাড়ীর চালের ওপর কাক ডাকলে অশুভ সংবাদ আসে। 

দাঁড় কাক ডাকলে ক্ষাতি হয়। 

শুন্য কলসণ, শুকনা না, শুকনা ডালে ডাকে কা। 

যাঁদ দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা না বাড়াও বাপা ॥ 

এ সকলে পায়ে ঠোল, যাঁদনা সমহখে দোঁখ তেল । 

বাড়ীর সংলণ্ন অংশে যাঁদ দুটি কাককে নিজেদের মধ্যে খাবার খেতে দেখা 
যায়, তাহলে বুঝতে হবে বাড়ীতে আতাঁথ সমাগম ঘটবে । 

কাকেরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য নয়ে কাড়াকাঙি করলে আঁতাঁথর আগমন 
সূচিত হয়। 

কাকের বিষ্ঠা মাথায় পড়লে অসহচ্ছ হবার সম্ভাবনা । এক্ষেত্রে মামার 
বাড়শর ভাত খেয়ে দোষ স্খালন করতে হয় । 

প্রত্যুষে কাকের ক্রমাগত ডাক বাইরে থেকে কারো আগমনকে সৃচিত করে। 
শুকনো কাঠে রটে কাউ, ভান্তি দাপ্ন, দেখে লাউ । 

যোগী আদ্য, ছুছহ কলসশী, তা দেখিলে না ঘরে আসি ॥। 

অর্থাৎ শুক কাঠে উপাবিষ্ট কাক, দর্পণ, লাউয়ের অর্ধাংশ, শূন্য কলস 
ইত্যাঁদ যাল্লাকালে দেখা খারাপ । 


এইবার আঁফ্রকা ও ইউরোপে প্রচলিত কয়েকটি সংস্কার উল্লিখিত হচ্ছে-_ 


এ. 


যাঁদ একটি কাক কোনো বাড়ীর কাছে ডাকে, তাহলে বুঝতে হবে এ অগ্চলে 
কারো মৃত্যু হবে । 


ট. এক ঝাঁক কাককে যাঁদ একাঁট গাছ থেকে একই সঙ্গে উড়তে দেখা যায়, 


তবে বুঝতে হবে শীঘ্রই কোনো দুঃসংবাদ আসবে, বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষের 
পূর্বাভাস রূপে তা বিবোচত হয় । 


ঠ, সকালে যাঁদ সূর্যের দিকে কাকেদের উড়তে দেখা যায় তবে আবহাওয়া 


ড়. 


হবে সুন্দর ও শহুক। 
একটি কাকশ্্দৃঃখ আনে। 
দু'টি কাক-সআনন্দ আনে। 
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তিনাঁট কাক-্াবিবাহ অনিবাষ" করে তোলে । 
চারটি কাক-্-সন্তান জন্মের হীঙ্গতবাহণী । 

উড, একাঁট কাককে যাঁদ কোনো দণ্ডে বা দাঁড়ে উপাবন্ট অবস্থায় দেখা যায়, 
তবে তা দর্ভাগোর সচক। 

পণ. যাঁদ এক ঝাঁক কাককে 'নশাগমে জলাশয়ের কাছে দেখা যায়, তবে তা তাঁর 
থেকে দশ্যমান সমনদ্রে ঝড়ের দ্যোতক। 

ত. যাঁদ একটি কাক অসম সংখ্যায় ডাকে, তবে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার তা 
পূর্বাভাস ; বিপরীতক্রমে সম সংখ্যায় যাঁদ ডাকে তবে আবহাওয়া ভাল 
হবার পূর্বাভাস রুপে তা বিবেচিত হয় । 

খ. যাঁদ কাকের দল সকালে ভাঁড় জমায় এবং সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, তবে 
উঞ্ণ ও শুভ্ক আবহাওয়া দেখা যাবে, যাঁদ নিশাগমে তাদের সতক্তার 
সঙ্গে জলাশয়ের গদকে যেতে দেখা যায়, তবে বৃণ্টিপাতের সম্ভাবনা । 

দ. জানলার কাছে যাঁদ কোনো কাক ডাকে এবং পক্ষ সণ্চালন করে, তবে এ 
গৃহে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা । 

ধ. একটি কাক যাঁদ একটি বাড়শর ওপরে তিনবার ওড়ে এবং তিনবার ডাকে, 
তবে তা দুঃসংবাদ বহন করে আনে, এঁ গৃহের কারোর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে । 

ন. একটি কাককে একাকাঁ উড়তে দেখলে তা দুভণগ্য বহন করে আনে । 

পূ. প্রত্যক্ষদশর্শর পথে যাঁদ কোনো বৃদ্ধ কাককে দাঁড়ে বসা অবস্থায় দেখা 
যায়, তবে তা গভীর ক্রোধ বা রাগের সচক। 

ফ. কাকেরা খন ককশ স্বরে বা শ্রতিকটুভাবে ডাকে, বুঝতে হবে মন্দ 
আবহাওয়া দেখা দেবে। 

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব আবহাওয়া সংক্রান্ত সংস্কারের সঙ্গে কাকের 

গাভীর সম্পকণ আঁতাঁথর আগমন সংকান্ত সংদ্কারেও কাকের ভূমিকা, মৃত্যু সংক্রান্ত 
সংস্কারে কাক স্থান পেয়েছে, কাক স্হান পেয়েছে অশুভ ইঙ্গিত প্রদানের ক্ষেত্রে। 
মূলতঃ কাককে দভিক্ষ, মৃত্যু, অশুভ ঘটনার ইঙ্গিত বাহ রুূপেই গণ্য করা হয়ে 
থাকে । অবশ্য আমাদের দেশে প্রচলিত সংস্কারে আবহাওয়ার সঙ্গে কাকের সম্পর্ক 
লাঁক্ষত হয় না তেমন যোট লক্ষিত হয় বিদেশে । কাকের সংখ্যা, কাকের ডাক, 
কাকের উপাগ্থীতর সময়, কাকের উড়ন্ত অথবা উপাঁবষ্ট অবস্থা ইত্যাঁদকেই 
সংস্কারে বিশেষ গুরুত্ব দান করা হয়েছে। 

আমরা জানি সংপ্কার গড়ে উঠেছে নানা উপাদান, জব ইত্যাণদকে কেন্দ্রে করে। 

পাখখও গৃরুত্বপৃণ" স্থান লাভ করেছে, তাই বলে সব পাখাীই নির্বিচারে সংস্কারের 
জগৎ নিয়ল্ণের আঁধকার পায়নি । কোকিল, পেচা, ময়ূর, শকুন ইত্যাঁদ বিশেষ 
ধরনের কয়েকাঁট পাখীরই সংস্কারের জগতে রাজকীয় আধিপত্য । আধিপত্য 
কাকেরও। এই আধিপত্য সে অর্জন করল কি করে, তাই বিশ্লেষণের প্রয়াস 
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করা যেতে পারে। 
পাখীদের সংসারে কাক শুধু কুীসত দর্শন প্রাণীই নয়, তার কণ্ঠস্বর যেমন 
ককরশ, তেমনি তার নিব্বাদ্ধিতা এবং মানুষের সামান্য অসকতায় তার ক্ষতি সাধনে 
পটু ॥ তাই মানুষ কাককে সৃনজরে দেখে না। এই সুনজরে না দেখার আরও 
একটি কারণ হল সংখ্যার 'দিক 'দয়ে কাকের প্রাচুর্য । সমপ্রাচীন কাল থেকেই সমগ্র 
পৃঁথবীব্যাপী কাক সম্পকে নোতিবাচক দষ্টিভঙ্গীর পাঁরচয় মেলে। কাককে 
বিবেচনা করা হয়ে এসেছে দূভণগ্যের সচকরপে, মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহীর্পে | যাদু- 
গবদ্যার সঙ্গেও কাককে যুক্ত করা হয়েছে । ভাঁবষাৎবাণশ করার ক্ষমতা সম্পন্ন বলে 
কাক কাঁপত হয়েছে । র্নাশিয়ায় ডাইনীর সত্তা কাকের র্‌প ধারণ করে বলে বিশবাস 
প্রচলিত । প্রাচীনকালের মানুষ বিশ্বাস করত কাকের দেহের গ্রুত্বপৃণ্ণ অংশ 
ভক্ষণ করলে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার আঁধকার জন্মে। কাকের সঙ্গে অশৃভকে 
যুক্ত করে দেখার যে মানসিকতা, তার মূলে রয়েছে কাকের কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণকে 
অন্ধকারের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে অনুমান করা হয়। এঁতিহ্য পরম্পরায় লাল, সাদা 
এবং নীল বর্ণকে শুভ ও আনন্দ সূচক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, 'িবপরণীতক্রমে 
কালো, ছলদে, কমলা এবং বেগুনে রংকে অশুভ ও দূভাগ্যের সূচক বলে গণ্য করা 
হয়ে এসেছে ॥ সন্প্রাচীন কাল থেকেই কৃষ্বর্ণকে মৃতু)র সঙ্গে সম্পন্ত করে দেখা 
হয়ে এসেছে । মত্যুজাঁনত ঘটনায় কৃষ্ণবর্ণের পোশাক পাঁরধান করা রীতি । এটি 
রোমানদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে । মৃত ব্যক্তির প্রাত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থেই যে কৃষ্বর্ণের 
পোশাক পাঁরধান করা হয়ে থাকে তা নয়, আসলে মত্যুর উপস্থিতিতে আমরা যে কত 
অসহায় আমরা কত দুর্বল ও ক্ষাঁণশান্ত সম্পন্ন তাই স্বীকার করা হয় এই ভাবে । 
অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় পাখীদের ওপর কিছু আতারন্ত শন্তি ও বিশ্বাস 
আরোপ করে দেখা হয়, আর এই ভাবে দেখার রীতি সুপ্রাচীন। মানুষ বি*্বাস 
করে এসেছে পাখীরা যেহেতু আকাশে ওড়ে, তাই সেই সুবাদে তারা আকাশের 
অলোকিক ক্ষমতা, সূর্ধ এবংঅন্যান্য গ্রহ-নক্ষন্রাদর ক্ষমতা,আবহাওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হয়। সর্বোপাঁর যে সব দেব-দেবী উধর্ লোকের বাসিন্দা তাদের যেমন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
এরা থাকে, তেমাঁন ভবিষ্যদ্বাণী ীকংবা শুভাশুভের ই্গিতদানের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সফল। 
এমনকি পাখীর অবয়বে পৃবোন্ত ক্ষমতাগূলি আত্মপ্রকাশ করে বলেও বিশবাস 
প্রচালত । মানুষকে বাদ 'দিলে বাক শাল্তীতে পাখীঁই সবেচ্চ ক্ষমতার আঁধকারা । 
পাখীদের কল কাকলির বোঁচন্র্যও সঈমাহবীন। আর সেই কারণেই পাখীদের ডাককে 
অর্থবহ বলে দেখা হয়েথাকে 41017511 02115 2170. 50155 001901006 ৪ 
1917271255 01 51617215, 11101650006 ০2101610, আমাদের লোককথাগুলিতে 
বাক-শান্ত সম্পন্ন পাখীর কোনো অভাব নেই “15101761910” ত খুবই পাঁরচিত 
মাটফ । শুক-সারিকে প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখা গেছে লোক-সাহিত্যের রাজ্যে । 
সকল সময়ে পাখীর ভাষা বোধগম্য না হলেও সময় বিশেষে মানুষ পাখার ভাষা 
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দাব্ব বুঝতে পারে । 19101176011 এর মত 41175 0110 0£ যে মাটিফও 
খুবই পারচিত এক মাটফ। এই মাঁটফের তাৎপর্য হল পাখী গুরুত্বপূণ তথ্য 
প্রকাশ করে দেবার ক্ষমতা রাখে । যেমন বিশবাসঘাতকের পাঁরচয় পাখী জাঁনয়ে 
দেয়। এসবের কারণেই পাখী দৈববাণীর মতই ঘটনার পূবেই স্বানাদর্ট ইঙ্গিত 
দানের অধিকারগ বলে কল্পিত হয়েছে । কাককেও ঈশ্বরের ডানা সম্বলিত মুখপান্ন 
বলে মনে করা হয়েছে । কাক যেহেতু পাখী, তাই তার ক্ষেত্রে স্বভাবতই পূবো্ত 
ক্ষমতাগূলি আরোপিত হয়েছে । 

কাকের যে দুন্গাম কিংবা অশুভ ইঙ্গিতবাহীী রুপে তার কৃখ্যাতি, তার সত্তর দাঁড়" 
কাক বলে পাণ্ডিতেরা জানয়েছেন “175 02.0 0%105 01 076 010৬, 110৬/8০1, 
925 01151172119 101)6110650 00177 07512521755 %/1)101) 95 076 3517001 
০1 00017) 5125 019112560. 017). 00) 02171551501 0106 ৮9110 0156 11)2.06513 
91 00556 12,105. 

লক্ষণীয়, লোক-সংস্কীতির জগতে কাককে, কা:কর পাঁরবারকে দশর্ঘজশবশ বলে 
কঙ্গনা করা হয়েছে । এইবার স্যানা্দষ্ট কয়েকাঁট দজ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে 
পারে, যেখানে কাককে অশুভ ঘটনার ইঙ্গিতবাহী বা কারণ রূপে উপস্থাপন করা 
হয়েছে, উপস্থাপন করা হয়েছে যাদুকরা শান্ত বাশিম্ট উপাদান রূপে । বলা হয় 
০০51০,র যোদন মৃত্য হয়, সোঁদন তার মন্তকোপরি কয়েকাঁট কাক পক্ষ সণ্চালন 
করেছিল । 0৮1 তাঁর 1160810)01019385 এ উল্লেখ করেছেন, বদ্ধ £,6501 কে 
যৌবন ফিরিয়ে দিতে তার শিরায় একাঁট দীর্ঘজীবী হারণের যকৃতের ক্লাথ এবং 
কাকের মন্তক অন:প্রবষ্ট করানো হয়েছিল। পাঁরণামে মানুষের নয়া প্রজন্ম 
দীর্ঘজীবী হতে পেরেছে । প্রাচীন ইংলণ্ডে রোমান উপনিবেশের পূর্ববতাঁ কাল 
পর্যন্ত পক্ষী সংক্কান্ত সংস্কারের তেমন হাদস মেলেনা। 9:0)8100191, এর 
[015189805 এ (১৫৮৩ ) উল্লেখ পাই রোমানদের শিবিরের বামপার্বে অসংখ্য 
কাকের ওড়া, রোমানদের সন্পন্তকরে তুলেছিল । রোমানদের কাছে বাম পার্শ্ব 
সর্বদাই অশুভ বলে পারগাণত হয়ে থাকে-৮1105 11161) 01100210005 ০৮6: 
00০15 5105 01 076 0210১, 00906 005 10100781195 ৮619 10001) 267890 
05010115098 11016”, স্কাটশ ব্যালাড ৮175 0৮2 ০010163 ৪ 795:501)+ এ 
উাল্নাখত হয়েছে কাকেদের এক ম:ত নাইটের দেহের উপর তাদের ভয়ঙকর ভোজন 
ণনয়ে আলোচনার কথা । 

চ]1)5 মারা গেছেন ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে । তিনি লিখে গেছেন “11555 01105, 
০০৬5 2170 [9913 211] ০ 0৩100 70569 01500157557 215 011 01 ০112, 
%/17601) 10050 10611 0205 001 2 01011031618. 2100 [0158855 ০1 11) 
10£017৩. একাট প্রাচীন ভারতীয় যাদহাবদ্যার গ্রন্হ হল “কৌশিক সূত্র“ । এতে 
দুর্ভাগ্যের ছাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একাঁট অভিনব পথ নিদেশ করা হয়েছে। বলা 


৭২ লোক-ীব*বাস ও লোক-সংস্কার 


হয়েছে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে একাঁট কাকের বাম পায়ে একটি বড়শি বা 
আঁকাশ যস্ত করে দিতে হবে আর তাতে বে*ধে দিতে হবে যজ্জাীয় 'িঠাকে । কাকটিকে 
এমন ভাবে উীঁড়য়ে দিতে হবে, যাতে সে দাক্ষণ পশ্চিম অভিমুখা হয় । যখন তাকে 
উাঁড়য়ে দেওয়া হবে, তখন পুরোহত বা ওঝা মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকবেন । আমাদের 
দূর্ভাগ্যেরও আর শেষ নেই, আর কাকের সংখ্যাও সৌভাগ্যবশতঃ অপ্রতুল নয়। 
অতএব কৌশিকপযন্নের 'নর্দেশ মেনে সৌভাগ্য লক্ষমীকে লাভ করার চেম্টা করা 
যেতে পারে, অন্ততঃ চেষ্টায় ত ক্ষতি নেই, তাই না? 


১৯. বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্কারপ্রিয়ত। 


আমরা যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হচ্ছি, যতই সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে 
সংগঠিত করাছঃ ততই 'কিম্তু সংস্কারের প্রসার সীমত হবার পারবর্তে ষেন বৃদ্ধ 
পাচ্ছে। বিশেষতঃ যাঁরা বিখ্যাত ব্যন্ত, তাদেরকেই অধিক পাঁরমাণে সংস্কারাচ্ছা্ব 
হতে দেখা যায় । রাজনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ব্যবসা, খেলাধুলা, অভিনয় ইতাদি 
ক্ষেত্রে ষাঁরা প্রাত্ঠিত, তাঁরা অনেকেই কম-বোশি সংস্কারে বাসী । এর কারণ 
অনুসন্ধান করলে যে সক্ষম মনস্তত্বাটর সন্ধান পাওয়া যায় তা খুবই 
কৌতৃহলোদ্দীপক | সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে যারা যত, সকলেরই প্রায় 
কিছু নাকছ লক্ষ্য নাদ্ট থাকে । কিম্তু আধকাংশের জীবনেই আশা ছলনাময়শ 
হয়ে দেখা দেয় । ধকল্তু মৃ্টমেয় যেসব সৌভাগ্যবান ব্যান্তর জীবনে আশা কুহকিনন 
না হয়ে সমৃদ্ধ, প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি লাভে বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করে, 
তাঁরা বিশেষ বিশেষ সংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। রাজনীতি, ব্যবসা, চিকিংসা 
ব্যবসা, অভিনয়, খেলাধূলার মতন বিষয়ে উত্ানপতন দুইই আছে। যেবান্ত 
এইসব ক্ষেত্রে একবার ক্ষমতার শীর্ষদেশে আরোহণ করার বিরল সুযোগ পেয়েছেন, 
[তিনি কখনই চান না ষে তাঁর লব্ধ ক্ষমতা কিংবা স্বীকাতি চলে যাক । অথচ সেই 
সঙ্গে তান এই নিম্ণম সত্য সম্পকেও অবহিত যে তাঁর ক্ষেত্রাট চরম অনিশ্চয়তায় 
পূর্ণ । যে কোনো সময়েই শশর্ষদেশ থেকে তাঁর পতন ঘটার সম্ভাবনা । সেই 
সম্ভাবনাকে প্রাতরোধ করার জন্যই বিখ্যাত ব্যন্তিদের সংস্কারের আশ্রয় নিতে হয় । 
1কংবা বলা চলে তাঁরা নিতে বাধা হন। যতই য্যান্তর দিক দিয়ে নিজেদের বিশ্বাসকে 
ব্যাখ্যা করতে মানুষ ব্যর্থ হোন না কেন, তথাপি সত্য হল নিজের বিশ্বাসের মূল্য 
নিজের কাছে অনেকটাই । সহজে তাকে ত্যাগ করতে মানুষ পারেনা বা চায়ও না। 
আমরা কয়েকজন পাঁথবা খ্যাত ব্যান্তর ব্যান্তগত সংস্কার-ব*্বাসের পাঁরিচয় গ্রহণ 
করব এই নিবন্ধে। 


13010/00 11053011191 ছিলেন সংস্কারে বিশ্বাসী । একবার তাঁর বিমান যাত্রায় 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৭৩ 


এক সঙ্গীর অশুভ দৃষ্টি আছে এই বিশ্বাসে তিনি অন্য [বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন 
সঙ্গশীটির সংস্পর্শ এড়ানোর জন্য । 

বিংশ শতাব্দীর রাজনীতাবদদের মধ্যে বোধহয় সর্বাধক সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন 
20101 71061 সাবাঁট জীবন তান সংস্কার মেনে কাটিয়েছিলেন। বিশেষ 
ভাবে হিটলার নির্ভরশীল ছিলেন জ্যোতিষীদের ভবিষ্দ্বাণীর উপর । নাৎসীদের 
স্বান্তিকা” প্রতীকটি এক আঁত প্রাচীন যাদুকরণ প্রতীক নির্ভর যেমন, তেমনি হিটলার 
অত্যন্ত ভীত ছিলেন যে সংখাঁটতে তা হ'ল সাত। অথচ ইহুদীদের 
অতীীন্দ্রয়বাদে “সাত' সংখ্যাঁটির গুরুত্ব অপাঁরসাঁম | 

7:050911171”র মত প্রাতভাবান আঁভনেতা 'বশবাস করতেন অশুভ দাষ্টর প্রভাবে 
অপেরায় আয়োজত অন্চ্ঠান ব্যর্থ হতে পারে৷ ইটালীর খ্যাতনামা রাজনৌতিক 
নেতা ০119৮ অশুভের প্রভাব এড়াতে তাঁর পকেটে বাঁকানো নখ রাখতেন । 
পৃথিবীর সর্বকালের সর্বযগের অনাতম ধনীশ্রে্ঠ 0. 1). £০০:1161 ইনি 
পকেটে রাখতেন একটি ঈগল স্টোন । এই প্রস্তর খণ্ডটি নাক এক শকুনের বাসা 
থেকেই পাওয়া গিয়েছিল । রকফেলার বিশ্বাস করতেন এই প্রস্তর খণ্ডাট 
অলোক শীল্তসম্পন্ন । এট প্রাতাদনের জীবনের ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার 
রক্ষাকবচ বিশেষ । রকফেলার যখন কোন ব্যান্তকে কোন অনয্গ্রহ বিতরণ করতেন, 
তখন প্রদত্ত সহায়তার সঙ্গে একখণ্ড ফিতেও দিতেন, যে ফিতের সঙ্গে ঈগল 
স্টোনটি বাঁধা থাকত, সেই ফিতে থেকেই সামান্য অংশ কেটে দিতেন । তাঁর ধারণা 
ছিল এতে অনগ্হ গ্রহণকারী আঁতীরন্ত ক্ষমতা লাভ করবে। 

স্যার উইনস্টন চার্চিল বিশ্বাস করতেন গমনরত কৃষ্ণবর্ণের বিড়ালকে স্পর্শ করলে 
সৌভাগ্য সখের অধিকারণ হওয়া সম্ভব ।॥ জেনারেল আইজেনহাওয়ার পকেটে একাঁট 
স্বর্ণ মুদ্রা বহন করতেন সৌভাগ্য সুখ লাভের আশায় । 

কোড়পাতি 0. 685100176 0101%51, সকল ব্যাপারেই জ্যোতিষীর শরণাপন্ন 
হতেন, জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হতেন আমোরকার প্রোসডেণ্ট [7810175 1 
আমোরকার অপর এক ক্রোড়পাঁতি 1650 01775 ০1710610111 এক 'বাচিন্ত 
সংস্কার মেনে চলতেন। ঘুমাবার সময় তাঁর বিছানা অথণং খাটের পায়া থাকত 
লবণ পান্রে। বিশবাস, এই ভাবে ক্ষাতকারক অশরীরী আত্মার অশুভ আক্রমণ থেকে 
রক্ষা লাভ করা সম্ভব হবে। 

১৪0৩] 0010501, কোন গৃহে প্রবেশের সময় অথবা 'নক্কমণের সময় সবদা 
দক্ষিণ পা আগে ফেলতেন। এর অন্যথা হলে গৃহবাসীর অমঙ্গল হবে বলে তাঁর 
ব*বাস ছিল। 

দ্বিতীয় চার্চল যখন রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছেন, তখন নিরাপদ আশ্রয়ের সম্ধানে 
জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রানশ প্রথম এলিজাবেথ ত নিয়মিত তাঁকে 
পরামর্শ দানের জন্য 10£. 70 106৩ নামীয় এক যাদুকরকেই নিয়োগ করে 


৭8 লোক-বিশবান ও লোক-সংস্কার 


বসোছলেন। 70৫. [010 16র যাদপপ্রন্তর ব্রিটিশ মিউাঁজয়ামে আজও 
রক্ষিত আছে । 

আয়ার্লাণ্ডের মুকুটহীন সম্রাট বলে পারচিত 10107) 500%80 22110911 সবুজ 
রঙ'টিকে খুবই ভয় পেতেন। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলয়ন [নজের রক্ষার জন্য 
বর্মের ওপর সর্বদা একটা কবচ পাঁরধান করতেন । 

রাশিয়ান কবি 7:5%0451)61010 এবং আমেরিকার সিনেট সদস্য রর্বাট কেনেডি 
একবার একত্রে মদ্যপান করেন, মদ্যপান করা হয় কেনেডির মঙ্গলকামনায় । এরপর 
রাশিয়ার প্রথানুযায়ী শুন্য মদ্যপান্র ভূমিতে 'নক্ষেপ করা হয়। কিন্তু দেখা গেল 
পানপান্র ভাঙ্গেনি। এটি অশুভ ব্যাপার বলে গণা করা হয় রাশিয়ায় । কাব 
[5৬091951010 এই ঘটনায় যেমন ভীত হয়েছিলেন, তেমনি সল্পন্ত দেখা গোছল 
কেনেডিকেও। 


২০. অভিনয় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কার 


যেখানেই আনিশ্চয়তা সেইখানেই সংস্কার, যেখানেই উন্নাতর সোপানে আরোহণ 
করার বাসনা, সেখানেই প্রায় সোপানকারীর ওপর সংস্কারের আধিপত্য লক্ষিত 
হয়। আঁভনয় শিজ্প আনশ্চয়তায় ভরা । বহ্‌ অর্থ ব্যয়ে, দীর্ঘদিনের পাঁরশ্রমে যে 
নাটকের আভনয়ের আয়োজন কর্তৃপক্ষ করলেন, শেষপর্যন্ত যে তা জনমনোরঞ্জনে 
সক্ষম হবেই, এমন কথা হলফ করে বলে কে ? দর্শক মণ্ডপ্লী সামীগ্রকভাবে নাটকটিকে 
কেমনভাবে নেবে, কিংবা অভিনেতা--অভিনেত্রীদের কিভাবে গ্রহণ করবে, অন্পাদনের 
ব্যবধানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে, গিংবা আঁভিনেতা বা আঁভনেত্রী বিশেষের 
পাঁরবর্তন ঘটাতে পারেন পাঁরচালক বা প্রযোজক । তাই অভিনয় জগতে নানা 
সংস্কার অনুসৃত হতে দেখা যায়। 

তবে একথা ঠিকই যে আমাদের দেশের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশে আভনয়ের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট যাঁরা তাঁরা অনেক বোঁশ সংস্কার মেনে চলেন । সে তুলনায় আমাদের 
আঁভিনয় জগতের ব্যস্তিত্বা তেমন আধক সংখ্যায় সংস্কার মেনে চলেন না। এর 
কারণ আছে । পাশ্চাত্যে অভিনয় শিজ্প আমাদের তুলনায় অনেক বোশ সমহ্ধ, 
ব্যরবহূল এবং এরাতহ্যমণ্ডিত। ওখানে এই শিজ্গের সঙ্গে যেমন অনেকের রাজ 
রোজগার বা ভাগ্য জাঁড়ত আমাদের দেশে তেমন নয়। ওদের দেশের তুলনায় 
মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ এদেশে অভিনয়কে জশীবকা করে নিয়েছেন । প্রথমে আমাদের 
আভনয় জগতে কি ধরনের সংস্কার প্রচলিত আছে তার পারচয় গ্রহণ করা যেতে 
পারে । 

নূতন কোন নাটক শুর করার আগে প্রযোজক, পরিচালক এবং প্রেক্ষাগৃহের 


লোকশীববাস ও লোক-সংস্কার ৭ 


মালিক একি শৃভদিন 'না্দন্ট করেন মুক্ষির দিন হসাবে। আঁভনয়ের দন মণ্ের 
প্রতিটি ছাবিতে নিয়ম করে মালা দেওয়ার রীতি | 181০ 0শুরূর আগে 0781৩0 
1121 রা যারা আঁধকাংণই আবার মুসলমান, রও মাঙ্গুলে নয়ে মাথায় হাত ঠৈশীকয়ে 
প্রণাম করেন। কিছ কিছু শিজ্পীও এইরুপ আচরণ করে থাকেন । বেশ কিছু 
শিঞ্পশ আভনয়ের দিন নিজ 'ানজ আরাধ্য দেবতার ছবি নিজের 178 00 টেবিলে 
রাখেন । কিছু কিছু তথাকাঁথত প্রগাতিশীল শিল্পী শিশির ভাদুড়ীর ছবিও 
রাখেন, এমন কি তাতে নিয়ামত মালাও দেন। 

অভিনয়ের জনা মণ্ডে নামার পূর্বে অনেক শিশুপীই আরাধ্য দেবতাকে প্রণাম 
করে তবে অভিনয় শুর্‌ করেন । 

এইবার পাশ্চাত্য জগতে আঁভনয় জগতের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লম্ট তাদের মধ্যে কি 
ধরনের সংস্কার প্রচলিত আছে দেখা যাক । 

জার্মানী ও স্ক্যাপ্ডিনোভয়ার দেশগুিলতে যে সংলাপ বা আঁভনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

কোন লিখিত অংশ আভনেতা বা আভনেত্রীর সহজে মুখস্থ হয় না, বি*শবাস, সেই 
গ্রন্হ বা রচনা ঘুমাতে যাবার পূর্বে বালিশের তলায় রেখে 'দিলে সহজেই মুখস্থ 
হয়ে যায়। 

পাশ্চাত্য দেশে সচরাচর শুক্রবারে কোনো নৃতন নাটকের আভনয় শুর করা 
হয় না, বিশ্বাস তাতে নাটকাঁট বেশি দিন চলেনা । 

আভিনয়ের সময় সত্যকার খাদ্য, পানীয় কিংবা অঙ্গংকার ব্যবহার করলে 
নাট্যাভিনয় ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা । 

কোনো আঁভনেতা বা আঁভনেত্রী যাঁদ থিয়েটারের ম্যানেজারের সম্ধান করতে 
গিয়ে ভুল দরজা খোলেন, তখন এই ভূলকে অসফলতার আগামশ পূর্বাভাস বলে 
মনে করা হয়। 

প্রথম অভিনয়ের রাণ্রে কোনো শিল্পীকে সাফল্য লাভের জন্য আগ্রম শুভেচ্ছা 
জানাতে নেই, জানালে তা ব্যর্থতা ডেকে আনে । উচিত হল শিল্পীর পা যেন 
ভাঙ্গে এইরূপ অশুভ কামনা জানান । 

শেকপীয়রের “ম্যাকবেথঃকে অত্যন্ত অশুভ বলে গণ্য করা হয়। এই নাটকে 
যেহেতু ডাইনিদের সঙ্গীত আছে, তাই মনে করা হয় ম্যাকবেথ মণ্স্ছ করলে ডাইনদের 
অশ.ভ প্রভাবে নাট্যাভিনয় ব্যর্থ হবে, অসফল হবে । 

আমোরকায় আভনয়ের সঙ্গে সংশ্লম্ট শিল্পীদের বিশবাস যে পোশাকে আভনয় 
করে প্রথম সাফল্য লাভ ঘটেছে, সেই পোশাকের স্টাইল কোনাদনও পাঁরবর্তন করা 
উচিত নয়। কেউ কেউ ত আবার যে পোশাক পরে প্রথম সাফল্যের মুখ দেখেছেন, 
সোঁটকেই সব আঁভনয়ে ব্যবহার করার পক্ষপাতখ । 

আভিনয় চলাকালীন কোন শিল্পী যাঁদ স্বতঃস্ফৃত" ভাবে পড়ে যান, তবে মনে 
করা হয় তান এ একই থিয়েটারে অতীরন্ত কাজ লাভ করবেন। 


৭৬ লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার 


সাজঘর ত্যাগ করার সময় শিজ্পীরা প্রথমে বাঁ পাশট আগয়ে দেন, তাছাড়া 
আভনয়ের জন্য মণ্ডে প্রবেশের সময় জুতোর মচমচ: শব্দ করেন, এতে আভনয় 
উতরে যাবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত । 


কোরাসে অংশগ্রহণকারী মেয়েরা মেঝেতে কোন পাউডার ফেললে তার ওপর সঙ্গে 
সঙ্গে নৃত্যরতা হয়, এতে নাক সৌভাগ্য লাভ ঘটে । 

সাজ গোজের বাক্স কখনও গাাছয়ে রাখতে নেই, অগোছানো অবস্থায় রাখতে 
হয়। 


পরচূল হল সৌভাগ্য আনয়নকারাঁ । তাই বহাশিজ্পী অপ্রয়োজনেও পরচুল 
পরে থাকেন । 

ময়রের পালথকে অশ্‌ভ বলে গণ্য করা হয়। শিগ্পীরা কখনই ময়ূর পালখ 
পরিধান করেন না। এমনাঁক দর্শকমণ্ডলীর মধ্যেও যদি কেউ তা পারেন» পাঁরণামে 
তা অশুভকে আহবান জানায় । 


আমেরিকার মণ্ডে উটপাখীর কোন ছাঁব রাখা হয় না অশুভ জ্ঞানে । 

কাত্িম ফুলকে ঠেকনো হিসেবে ব্যবহার করতে হয় । কোনো অবস্থাতেই হলদে 
রঙের ব্যবহার উচিত নয়। 

সাজঘরের চেয়ারে কোন শিল্পী তাঁর জুতো রাখেন না, বিশ্বাস এতে তাঁর 
ক্ষত হবে। 

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য জানার একটি বিশেষ পদ্ধাত আভনয় জগতে চালু আছে। 
একজোড়া জুতোকে লািমেরে ফেলে দিলে যাঁদ দেখা যায় দট জুতোই ঠিকঠাক 
দাঁড়িয়ে আছে, তবে তাকে সৌভাগ্যের সূচক বলে গণ্য করা হয়। 'িপরাতক্রমে 
যাঁদ জুতো দুটি উল্টে যায় ভবে তা দুর্ভাগ্যের সূচক । 


শিঞ্পপীরা সাজঘরে ঢোকা থেকেই তাদের ভাল মন্দের সূচনা শুরু হয়ে যায় । 
ঘরে ছবি ঝোলানো অবস্থায় থাকলে তা অশুভের ইঙ্গিতবাহী । আয়নার সামনে 
যখন কোন আভিনেতা বা অভিনেত্রী সাজসজ্জায় রত, তখন দ্বিতীয় কেউ যাঁদ এ 
একই আয়নায় সাজ সঙ্জাকারণ শিল্পীর প্রাতকলিত রূপ দেখে তবে তা অশভের 
পরিচয়বাহী । 


২১. দেশ-বিদেশের কিছু বিচিত্র প্রথা, বিশ্বাস ও সংস্কার 


আবাঁসানয়ায় কোন রমণীর যাঁদ এক বা একাধিক সন্তানের অকালমৃত্যু হয়, 
'সেক্ষেত্রে পরবতাকালে জাত সম্তানের জীবন রক্ষার জন্য এ রমণণ নিজের বাম কান 
থেকে এক খণ্ড মাংস কেটে একটি রুটির ভিতরে রেখে তা পাকিয়ে গিলে নেয়। 


লোক-বিদ্বাস ও লোকশ্সংস্কার ৭% 


এছাড়াও অন্যান্য অনেকে সন্তানের জণবন রক্ষার জন্য মাথার একটি দিক পুরো 
কামিয়ে ফেলে এবং ষতাঁদন না সন্তান পূর্ণ বয়স্ক হয়ঃ ততাঁদন এমনি করেই মাথা 
আধকামানো অবস্থায় রেখে দেয় । 
ভাল অথবা মন্দের পূর্বাভাসের সঙ্গে আঁবাসিনিয়ায় সাদা অথবা কালো 
ফ্যালকনের ঘাঁনঘ্ঠ সম্পকে ীববাস করা হয়। আতথির আগমনের সময় যাঁদ 
ফ্যালকন উড়ে যায়, তবে বিশ্বাস করা হয় কোন ক্ষতি সাধিত হতে চলেছে। 
1বপরীতক্রমে গাছের থেকে যাঁদ এরা আঁতাঁথর প্রাতি দীষ্ট নিবদ্ধ রাখে, তবে তা 
সূলক্ষণ বলে বিবেচিত হয় । 
যে জন্তুকে সিংহ বা নেকড়ে হত্যা করেছে, সেই জন্তুর মাংস খাদ্য হিসাবে উত্তম 
বলে 'ববোচত হয়। 
ইংলণ্ডের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এরূপ বিশবাস প্রচালিত আছে যে সন্ধ্যায় আকাশে 
খন একটি মান্র তারকা গোচরীভূত হয়, তখন যাঁদ বিশেষ কোন একটি ইচ্ছা পোষণ 
করা হয়, তবে তা বান্তবায়ত হবেই । ইংলণ্ডের নানা স্থানেই নক্ষত্র পতনকে সন্তান 
জন্মের ইঙ্গিতবাহী বলে গণ্য করা হয়। 
ইংলণ্ডের বিপ্তীর্ণ অণ্ুলে অপর একটি সংস্কার প্রচালত আছে--কোনো ব্যন্তির 
কোনো বস্ত্র পারধান করা অবস্থায় যাঁদ তা সেলাই বা রিপু করা হয়, তবে এ ব্ন্তি 
সারাজীবন বস্তরহনতার শিকার হয় । তাছাড়া হাল্কা রঙের কাপড় কোনো উজ্জ্বল 
রঙের সৃতোয় সেলাই করা হয় না। এতে যে শুধু দেখতেই খারাপ হয় তা নয়» 
সেই সঙ্গে বিশ্বাস করা হয় এতে দুভগ্য সূচিত হবে। আমোরকানরা বিশবাস 
করেন কোনো পোশাকে যাঁদ আগুন দিয়ে ছিদ্র করা হয়ঃ তবে কেউ না কেউ 
ছদ্রকারীর বিরুদ্ধে [মথ্যা বলছে বলে বুঝতে হবেঃ ইংলপ্ড এবং আমোরিকায় কেউ 
যাঁদ একই স্বপ্ন পরপর তিনবার একনাগাড়ে দেখে তবে বিশবাস করা হয় তা 
বান্তবাঁয়ত হবেই । 
[জিপসশরা বশবাস করে কুকুর যাঁদ কারো বাগানে ঢুকে পড়ে বড় মাপের গর্ত 
করে, তবে এ পাঁরবারে কারো মৃত্যুর ঘটনা আঁচিরেই ঘটবে। 
আমরা জান আনশ্চয়তা যেখানে যত বোঁশি, সেখানেই সংস্কারের আঁধক্য তত। 
আর এই আঁনশ্চয়তার পাঁরপ্রোক্ষতেই বিবাহের সঙ্গে নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের 
যোগ । ইংলণ্ডে বিবাহের জন্য উপযুস্ত মাসের 'নর্বাচন প্রসঙ্গে প্রচলিত ছড়াটি 
এইরকগ-্ 
[0211150 1) 02101191”5 1021 210 11700, 
100৬0 9০81 0০ 061091:৩ 9001 [91117)5, 
11211165011) 76101002175 9165077 ৮/201)61, 
[,66 5০9] 052৫ ঠ) 01105 60£60051, 
[211160 1151) 12101) ৬1105 91111 2110 1081, 
ড০০1 10106 ৬111 06 01) & ৫1502105130, 


5৮ লোক-াবশবাস ও লোক-সংস্কার 


11211150 06106200 4১011115 01)517505 5001655, 
£৯ ০176006160 7090) 061086 ৮000 1165, 
[12.11150 ৬1701) 0593 ০৮61 112 10109950100 910 
১5021056175 910901)0 9001 0021৫ ৬111 511. 
11911160 11) 006 100170]) 01 £0569--0111)6, 
[116 ৬11] ০০ 0176 10115 1)016712)001). 
1211150 11 1015 10) 70৬515 20122, 
[3116515৬566 10052170011655 01) 20661 09275, 
[1271160 11) £5050519? 152. 2170 01096, 
[,0৬61 2170 [11610 (1, 001 01)09561) 5009050. 
11211160 1) 56101510019215? 20161) 510৬, 
510709090) 2170 55121)5 ৮০001 112 ৬11] 6০. 
11711150 9/1)21) 168,565 11) 00010091001), 
[01] 21017219511 [07 ড০0. 62,117, 

11911150 ঠা) ৮6115 01 ০0৬21070061 17015, 
[01016 ০1 15001105116 1795 01555. 
112911150 117 095 01 175081701091 017661, 
[০৬০5 501 91)11165 1011510667 [01 621 6০ 5521 


ছড়াটর বোঁশষ্ট্য হ'ল এটতে যে কেবল 1ববাহের জন্য আদর্শ মাসের কথাই 
বলা হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে উপাঁর পাওনা 'হিপাবে বংসরের বাভন্ন মাসে ইংলণ্ডের 
প্রাকীতিক অবস্থা কি হয় তারও ইঃঙ্গত প্রদত্ত হয়েছে । ফেব্রুয়ারীর পাঁরবেশ সঠযাৎ- 
সেখতে, মাঠে ঝঞ্ধা বক্ষৃত্ধ পাঁরবেশ, এীপ্রলে আকাশ তার রুপ পাঁরবর্তন করে, 
জন মাস গোলাপের মাস রূপে খ্যাত ইত্যাদি । 


ওয়েলস--এ এরুপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে বাড়ীর মধ্য থেকে যাঁদ পেচকের 
ডাক শোনা যায়, তবে বুঝতে হবে সদ্য এক কুমারশর কুমারীত্ব বিনষ্ট হ'ল। ফ্রান্সে 
পেচকের ডাক যাঁদ কোন অন্তঃসত্বা রমণী শোনে তবে বিশ্বাস করা হয় সেই রমণাঁ 
কন্যা সন্তান প্রসব করবে । কিন্তু জামণানীতে পেচকের ডাক যাদ কোনো শিশুর 
জন্মকালে শ্রুত হর, তবে এ শিশুর জীবন অসুখী হবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত । 


সক্যাণ্ডনোভয়ান সংস্কার অনুযায়শ কোন অন্তঃসত্বা রমণী যাঁদ ভাঙ্গা পেয়ালা 
থেকে পানীয় গ্রহণ কবে, তবে তার সন্তান হবে খরগোশের মত অধর বাশষ্ট। 
জার্মানীতে সংস্কার প্রচলিত আছে যে, অন্তঃসত্বা রমণী যাঁদ মৃতদেহ দর্শন করে 
তবে তার সন্তান হবে গতিহখন, নিশ্চল । এরা আরও বিশ্বাস করেষে অন্তঃসত্বা 
রমণী যাদ সোজাসাঁজ চাঁদ দেখে, তবে তার সম্তান হবে চন্দ্রাহত। অন্তঃসত্বা 


লোক-ব*বাস ও লোক-সংস্কার ৭৯ 


এমণণ যাঁদ নাদ্ট সময়ের পূবেই সন্তান প্রসব করতে না চান, তবে সঙ্গে স্বামীর 
ব্যবহৃত একটি মোজা রাখেন । এ"ট আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে। হাঙ্গারী 
এবং চেকোস্লোভাকিয়াতে প্রচাঁলিত সংস্কারটি হ'ল অন্তঃসত্বা রমণণ যাঁদ পাত্র সন্তান 
লাভের ইচ্ছা করে, তবে জানালার তলায় রেখে দেয় আফমের বীজ। বিপরীত 
ক্রমে যাঁদ কন্যা সন্তান লাভের ইচ্ছা করে, তবে রাখা হয় চান। ইংলণ্ডে প্রচালিত 
সংস্কার অনুযায়শ অল্তঃসত্বা রমণী যদি কিছু চার করে, তবে তার নবজজাতকাঁটর 
চোর হবার সম্ভাবনা । আমেরিকায় এর্প বিশ্বাস গ্ুচলিত আছে যে অন্তঃসত্বা 
রমণী যাঁদ বোশি সময় ধরে শূন্য থলে দেখে তবে তার সন্তানকে ক্ষধায় প্ণীড়ত 
হতে হয়। আমেরিকায় আরও বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে মাতৃগহবরে অবস্থানকালে 
অজাত সন্তান যাঁদ গভে“র দাক্ষণাদকে লাথি মারে তবে নবজাতকাঁট হবে পৃ 
সম্তান, অপরাদকে মাতৃগভের বাম পাম্বে পদচালনা করলে হবে কন্যা সন্তান । 

বাতের যন্ত্রণায় মানুষ যেমন কণ্ট পায়, তেমাঁন এর প্রাতিষেখক হসেবেও নানা 
ব*বাস কক্পিত হয়েছে এবং সংকারও প্রচলিত আছে ॥ গীর্জার সংলগ্ন সমাধি 
ক্ষেত্রে নগ্ন করে যাঁদ কাউকে আকণ্ঠ দ:'ঘণ্টার মত পুতে রাখা হয় তবে বাতের 
গনরাময় হয় বলে ওয়েলস-এর মানুষরা ি*বাস করেন। কিন্তু আমৌরিকায় প্রচালত 
সংস্কার অনূযায়শ কেউ যদি দেহে লাল দড়ি বেধে রাখে, তবে তার বাতের যন্ত্রণা 
নিরাময় হয় । 

গবাভন্ন দিনের ?নাঁদ্ট কিছ: শাস্ত আছে বলে সংস্কারের জগতে 'বশবাস 
প্রচালত। সেই অনুযায়ী শাঁনবার যাঁদ রামধনু দেখা যায়, তবে পরবতী“ সপ্তাহটি 
আর্রতার মধ্য দিয়ে আতবাহত হবে বলে আয়ালযাণ্ডে বিশ্বাস প্রচালত । স্কটল্যান্ডে 
আবার এক বিচিন্ত্র বিশ্বাস প্রচলিত আছে । একমাত্র শাঁনবারে জন্মগ্রহণকার ব্যন্তিই 
অলৌকিক শান্ত বা ভূত দেখার শান্ত লাভ করে। ইংলণ্ডে শীনবারে যে ভৃত্য নযুস্ত 
হয়, সে বেশীদিন থাকে না বলে বি*বাস, এমনাঁক রাঁববারও ভৃত্য নিষনুন্ত করার পক্ষে 
আদর্শ দিন নয়- 

58001095 551৮2.1165 115591 509, 
১৪170297 96152109 0 [তা 2৬৪%, 

কঙ্গোর একটি অংশ হল কাসাই, এখানে কোন রমণী যাঁদ মাসিক অবস্থায় অরণ্যে 
প্রবেশ করে, তবে এ অরণো পুরুষের শিকার প্রয়াস ব্যর্থ হয় । আফ্রিকায় বিস্তীর্ণ 
অণ্লে যে সংস্কারটি প্রচালত আছে, তা হল কোনো মাহলা যাঁদ তার মাসিক অবস্থায় 
রান্নার বাসন নাড়াচাড়া করে, অথবা আগুন [নয়ে নাড়াচাড়া করে, তবে সেই 
আগুনে অথবা এ বাসনে রান্না করা খাবার যে খায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। 

তুরস্কে মায়েরা তাদের সন্তানের মুখে থুথু দেয়, বি*বাস এতে অন্যের প্রশংসা 
এবং শরুতা সম্তানের কোনো ক্ষাত করতে পারবে না। এমনাক তুকাঁ মায়েরা 
তাদের সন্তানের গলায় উন্মুন্ত হাতের চিত্র ঝুলিয়ে রাখে, সাধারণতঃ দক্ষিণ হাতের 


৮০ লোক-ব*বাস ও লোক-সংস্কার 


চিন্রই ঝোলায়, এতে অশুভ দৃষ্টি তাদের কোনো ক্ষাতি করতে পারে না বলে 
[ব*বাস। 

রাশিয়ায় ঈশ্বরভীত প্‌জারীদের শালগম ওলকপির ক্ষেতে টেনে হিণচড়ে নিয়ে 
যাওয়া হয় এই বিশবাসে যে, এর ফলে ঈশ্বর শালগম, ওলকপি ইত্যাঁদ পূর্ণভাবে 
1বকশিত হতে দেবেন। এছাড়াও প্‌জারীরা ক্ষেতে গিয়ে মাথা থেকে সবচেয়ে লম্বা 
কয়েকাট চুল একেবারে গোড়া থেকে ছিড়ে ফেলে, 'ীবশ্বাস এতে প্রচুর পাঁরমাণে 
ফসল উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ সাগরের তীরবতর্ঁ ককেসাস পর্বতের উত্তরস্থছ সারকোশয়া 
প্রদেশের মানুষরা এক 'বাচত্র রীতি অনুসরণ করে থাকে । এখানে স্বামীরা গৃহের 
এক পৃথক কক্ষে বাস করে এবং স্ত্রী যখন তার বান্ধবীদের সঙ্গে থাকে, তখন স্বামী 
তাদের সম্মুখে বের হয় না। এছাড়া স্ত্রীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন স্বামীরা 
করে না। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে এখানে স্ত্রীরা তাদের পিতামাতাকে দেখতে পায়, 
না, একট সন্তানের জদ্মগ্রহণের পর পিতা আসেন কন্যাকে দেখতে, দেখতে এসে 
[তান কন্যার অনূঢ়া অবস্থায় ব্যবহৃত টুপিখানি অপসারত করেন এবং তার উপরে 
একাঁট ওড়না নিক্ষেপ করেন। ভাঁবষ্যতে এই ওড়নাই স্বীলোকাঁটর কেশাবরণ হসাবে 
ব্যবহৃত হয় । 

টঙ্গ দ্বীপের মানুষদের মধ্যে এক বিচিত্র বিশবাস দেখা যায় ॥। এরা বিমবাস করে 
যকৃত হল সাহাঁসকতার অবস্থান স্ছল। তাই যার যকৃত যত বড়, সে তত সাহসা 
হতে পারে। 

পোল্যাশ্ডে জবলন্ত অঙ্গার কখনও ধার করতে নেই বলে সংস্কার প্রচালত । 
এখানকার সংস্কার হ'ল কেউ জাবনে যদ কোনো উষ্ণতাকে ষে কোন রূপেই হোক 
অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকে, তবে মৃত্যুর পর তাকে যমালয়ে গিয়ে সেই খণ 
শোধ করে দিতে হবেই । জব্লন্ত অঙ্গার বহনের সময় তার মালিককে কখনও [বিদায় 
সম্ভাষণ জানাতে নেই, জানালে ভয়ঙ্কর আঁগ্নদাহের সম্ভাবনা থাকে। 

পোল্যান্ডে যখন কোন জন্তু-জানোয়ারকে বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাদের 
আন্তাবল বা গোয়াল থেকে পিছন করে নিয়ে যেতে হয় অর্থাং জানোয়ারের মুখ 
গোয়ালের দিকে রাখা হয় । বিশ্বাস এর ফলে নৃতন পাঁরবেশ জানোয়ারের কোনো 
ক্ষত করবে না। 

পোল্যাণ্ডের কোনো কোনো অণ্লে যখন কোন কৃষিজনীবাঁ ঘোড়া ক্লয় করে, তখন 
তারা ঘোড়াঁটকে আন্তাবলে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে ফল গাছের সঙ্গে তাকে বাঁধে। 
ফলগাছাঁট এমন ভাবে 'নর্ধারিত করা হয় যাতে নাক অনেকগনীল ফল ধরেছে। 
বি*বাস এতে ঘোড়াটি ভাল থাকে । 

পেরুতে রামধন দেখার সময় খেয়াল রাখতে হয় কোনরুমেই যেন মৃখ খোলা না 
থাকে, রামধন দেখার সময় তাই হাত "দয়ে মুখ ঢাকতে হয়, নতুবা মৃখমণ্ডলের 
সামান্যতম অংশও যাঁদ উন্মুস্ত হয়ে যায়ঃ তবে দাঁত নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা । 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৮১ 


গ্রশনল্যাপ্ডের মানুষের বিশ্বাস, আকাশের নক্ষত্রগূলি গ্রীনল্যাণ্ডের মৃত 
মানুষদের আত্মা । এরা বিশ্বাস করে একাঁট সিল মাছের চামড়া নিয়ে দুই রমণীর 
মধ্যেকার বিরোধের ফলশ্রুতি হল বজহপাত। গ্রীনল্যাণ্ডে কোন মাহলার মৃতু 
হলে মৃতের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় তার ব্যবহৃত ছচ ও ছুরি । শিশুর মৃত্যু হলে 
তার কবরের উপর একাঁট কুকুরের মুণ্ড গ্থাপন করার রীতি এই বিশ্বাসে যে, 
কুকুরাটই শিশুটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। 

মালয়ে নূতন জালে ধরা মাছ কখনও বিব্য় করা হয় না। নৃতন জালে ধরা 
মাছ, মাছসংগ্রহকারণী নিজেই খায়, আবা অন্যকে 'দয়ে দেয় । এখানে মেয়েরা জোড়া 
ফল খায়না। বিশ্বাস তাতে যমজ /সন্তান হবে। গভবতশী রমণীর মৃত্যু হলে 
[বশ্বাস করা হয় সে এক ধরনের পেত্বীতে রুপান্তরিত হবে। 

পারস্যে যখন কোন ব্যান্ত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন তার বক্ষোদেশে স্থাপন 
করা হয় ছোট একটি কুকুরকে । মৃত্যুর সময়ে কুকুরের নাক ও মুখ মত্যুপথযান্ী 
ব্যান্তর মুখে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এই বিশবাসে যে, তার আত্মাকে কুকুরাট সংগ্রহ 
করে এনে দেবদূতের হাতে সমর্পণ করবে । আত্মা সংগ্রহকারী হলেন দেবদূত । 


২২. বাংল! প্রবাদে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


প্রবাদ মূলত £ মানব চাঁরন্র সমালোচনামুলক । সমালোচনার উদ্দেশ দ্বিবধ-_ 
সতকর্করণ এবং সংশোধন । মানুষ যাতে সমস্থ স্বাভাবক আনন্দময় জীবনযাপন 
করতে পারে, প্রবাদ শ্রষ্চাদের মূল লক্ষ্য ছিল তাই। আর সেই কারণেই মানব 
চাঁরন্রের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানা বষয়ে শ্রম্টারা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা 
প্রকাণ করেছেন । স্বাহ্থ্য সম্পকে” কীষ সম্পর্কে, আবহাওয়া সম্পকে আরও নানা 
বিষয়েই প্রবাদে উল্লাখত হয়েছে । আমরা বাংলা প্রবাদের রাজ্য থেকে লোক-াবি*বাস 
ও লোক-সংস্কারমূলক যেগুলি সেগুীলর কিছু পারচয় গ্রহণ করব । এইসব 
প্রবাদগীলতে সতক“করণের প্রয়াসই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে 
বয়স, তাঁরখ, এমন কি কেনা-বেচার ক্ষেত্রেও তের' সংখ্যাঁট ক্ষাতিকারক বলে 
বিশ্বাস করা হয়-. 
তের (অ) 
ফের (অ)। 
একা গ্রাম্য সংস্কারে সোম ও বুধবারে সণয়ে হাত দিতে নিষেধ করা হয়েছে। 
এমনাঁক এই দহু”দন খাবার জন্যেও খণ করতে নেই-- 
সোমে বুধে দও না হাত 
ধার করে থেয়োনা ভাত । 
লোক: ৬ 


৮২ লোকশাববাস ও লোকশ্সংস্কার 


অপর একটি গ্রাম সংস্কারে সোমবার এবং শুক্রবার নতুন শাড়ী পরলে প্রচ্‌র 
ধান লাভের কথা বলা হয়েছে" 
সোমে শুক্রে পরে শাড়ী 
ধান হয় তার আড় আড়। 
গৃহ থেকে যান্রা কালে 'কি কি দশনে শুভ এবং কি কি দর্শনে অশৃভ, সেই 
সম্পর্কে বেশ কিছ প্রবাদ রচিত হয়েছে । যেমন যাল্রাকালে শঙ্খচিল দর্শন শৃভ 
[কিন্তু গোদাঁচল ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ অশুভস্‌চক-- 
শঙ্খচিলের ঘটবাট 
গোদাচিলের মুখে লাঁথ। 
রাব, বৃহস্পাতি আর মঙ্গলবারে উষাকালের যান্লা খুব শৃভ-_ 
রাঁব গুরু মঙ্গলের উষা, 
আর সমন্ত ফাসাফুসা । 
শুভযাত্রা প্রসঙ্গে আর একটি প্রবাদ--“মঙ্গলের উষা বৃধে পা, যথা ইচ্ছা 


তথা যা।* 
আবার অশুভ যান্রার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-- 
ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশ, 
বিড়ালের হি করে সবনাশ। 
অতএব যান্রাকালে ছাগলের কান নাড়া দেখা, গরুর কাশ কিংবা বিড়ালের হাঁচি 
শোনার ব্যাপারে সতকতা অবলম্বন প্রয়োজন, নতুবা যাত্রার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার 
সম্ভাবনা । 
যান্লা সম্পর্কে বিশ্বাস এবং সংস্কার অনেক । যেমন যাত্রা করে ডান দিকে যদি 
সাপ দেখা যায়, বামাদকে দেখা যায় শিয়াল কিংবা গয়লা গ্রাভীকে দোহন করার 
উদ্দেশ্যে গমনরত, তাহলে অশুভ হয় ।-_ 
ডাইনে ফণণী, বামে শিয়াল 
দাঁহলে দাহলে বলে গোয়ালশ 
তবে জানবে যাত্রা শুভালি । 
1তন ব্রা্ষণ এবং এক শু্রের একসঙ্গে যাত্রা করা নিষেধ । যান্না করলে ফল 
অশুভ হয়-- 
1তন বামন এক শব্দ্‌র, 
কোথা যাও নির্্বংশের পূত্তুর ৷ 
যান্রাকালে অশুভ লক্ষণের কথা বলতে গিয়ে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে-- 
শুকনো কাঠে রটে কাউ। 
ভান্তি দাপ.নি, দেখে লাউ । 


লোক-ব*বাস ও লোক-সংস্কার ৮৩ 


যোগী আদ্য, ছ্‌ ছু কলসণ, 
তা দোখলে না ঘরে আস॥ 


অর্থাৎ শ.ুঙক কান্ঠে উপাঁবষ্ট কাক, দর্পন, আধখানা লাউ, শূন্য কলস--এসবই 
শুভ । অশুভ লক্ষণের প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে- 

শূন্য কলসা, শুকনা না, 

শুকনা ডালে ডাকে কা। 

যদ দেখ মাকুন্দ ধোপা, 

এক পা না বাড়াও বাপা ॥ 

এ সকলে পায়ে ঠোঁল, 

যাঁদ না সমূখে দোখ তেল । 


যাত্রা পথে শূন্য কলস, ভাঙ্গায় রাখা নৌকা, শহুদ্ক ভালে উপাঁবষ্ট কাকের ডাক, 
ক্মশ্র-গুম্ফশনা ধোপা ইত্যাঁদ দেখা খুবই অশুভ । 
অশ্লেঘা মঘা নক্ষত্রে যাত্রা অশুভ বলে সংস্কার প্রচলিত। এতদসম্পাকত 
প্রবাদটি হল-_ 
মঘা এড়াঁব ক ঘা। 


শুভ যাত্রার নানা লক্ষণ ॥ যেমন যানাকালে ভরা কলসা অপেক্ষা শূন্য কলসণ 
জল ভরতে 'নয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখাটা শুভ, মা যাঁদ সন্তানকে পেছন থেকে ডাকেন 
তাহলে সেটাও একটা শুভ লক্ষণ, মৃত ব্যান্ড অপেক্ষা যে ব্যান্তকে গঙ্গা যাত্রা করতে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই রকম বাজিকে দেখা শুভ ॥ শগাল যাত্রাপথের বামে থাকলে 
শুভ কন্তু ভাইনে অশুভ অথবা ফিরে চাইলেও উত্তম । বাঁধা অপেক্ষা ছাড়া গরু 
এবং সে গরু যাঁদ মাথা তুলে তাকায়_-এমনাট দেখতে পাওয়া সৌভাগোর 
ইঙ্গিতবহ - 
ভরা হতে শন্য ভাল যাঁদ ভরতে যায়। 
আগে হতে পিছে ভাল যাঁদ ডাকে মায়। 
মরা হতে ভাল যাঁদ মরতে যায়। 
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যাঁদ ফিরে চায়। 
বাঁধা হতে খোলা ভাল যাঁদ মাথা তুলে চায়। 
হাসা হতে কাঁদা ভাল যাঁদ কাদে বায়। 
আসলে আগেকার দিনে যখন পথ ছিল দুর্গম, যানবাহনের তেমন সুব্যবস্থা ছিল 
না, তখন বাড়ী থেকে যাত্রা কবে 'না্দ্ট স্থানে উপাস্থিত হওয়া ছিল এক আনিশ্চিত 
ব্যাপার। সেই জন্যেই, যান্রাকে শুভ এবং সার্থক করার ব্যাপারে সে যুগের মানুষ 
যে খুব বোশ সচেন্ট সিল তারই প্রমাণ যাত্রা সম্পাকত প্রবাদের আধক্য । 
একটি প্রবাদে বলা হয়েছে কি ভাবে গৃহে লক্ষমীকে অচলা রাখা যায়-- 


৮৪ লোক-ীব্বাস ও লোক-সংস্কার 


সকালবেলায় ছড়া ঝাঁট 
সাম্ধা কালে বাত 
লক্ষী বলে সেইখানেতে 
আমার বসাত || 
অষ্টমস্থানে আশ্রত শাঁন জাতকের প্রাণহানি ঘটায় বলে বিশ্বাস । একাঁট 
প্রবাদে এই লোক-াবশ*বাসটি প্রাতফিত হতে দেখা গেছে-_ 
একে শনি তায় রম্ধগত । 
যে বান্তর জন্মলগন থেকে একাদশ দ্থানে বৃহস্পাঁতি, সেই ব্যান্ত প্রভৃত সমদ্ধর 
আঁধকারী বলে বি*বাস। আর এই ব*বাস থেকেই সংষ্টি হয়েছে “একাদশে বৃহস্পাতি» 
প্রবাদমূলক এই বাক্যাংশাটি। অমাবস্যায় হালচালনা নিষেধ । তাই তোবলা 
হয়েছে-*” 
কুঁড়ে কষাণ অমাবস্যা খোঁজে । 


লোকশাীব*বাস এই যেঃ কাউকে একসঙ্গে তিনাট জিনিস দিতে নেই, 'দিলে গ্রহণ- 
কারণ ব্যক্তি শত্লুতে পরিণত হয় । এক প্রবাদে তাই বলা হয়েছে__ 
তন শত্রু দিতে নেই। 
শয়নের ব্যাপারে বেশ কিছ সংস্কার প্রচলিত আছে, বিশেষত কোন দিকে মাথা 
রাখতে হবে সেই ব্যাপারে-_- 
প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ 
শির ঘরে। 
*বশুরবাড়ী পূর্ব শির, শুয়োনা 
পশ্চিম শিরে ॥। 
স্বীভাগ্যে ধনলাভ ঘটে, আর পুত্র সন্তান লাভের ব্যাপারে কাষকরা হয়' 
পুরুষের ভাগ্য-_-এই সংস্কার অনেকেই মানেন-- 
স্তীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে পত্র। 


দ্বিতীয় বিবাহের ফলে যাঁদ পত্র সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে সংসারের পক্ষে তা 


খুবই অশুভ হয় বলে বিশ্বাস । বিপরণতক্রমে দ্বিতীয় বিবাহের ফলে কন্যা সম্তান 
জন্ম গ্রহণ করলে তা সংসারের পক্ষে শুভ হয়-- 


শেষ ঘরে হয় পুত, সংসারে 
লাগে ভূত। 

শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে 
1শকে বেয়ে ॥ 


পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে বাঁ চোখ নাচা খারাপ । তাক্ষতির নির্দেশক । কিন্তু 
ডান চোখ নাচলে তা শুভের হীঙ্গতবহ । অপরপক্ষে স্ত্রীলোকদের বাঁ চোখ নাচাটাই 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৮৪ 


ছাদের ক্ষেপে শুভ আর ডান চোখ নাচলে তা ক্ষাতির ইঙ্গত বহন করে আনে। 


ডাইনে উচু বাঁয়ে উচু 
লাভ হয় কিছু কিছ: । 


বুধবারে নতুন কাপড় পরতে নেই । কারণ--'বুধে সাত পুতে নেওুটা?। গ্রাম্য 
সংস্কারে কাজ কাউকে 'দিতে নেই । একা প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে”. 


কানাজ চাইলে ঝাড়া মারও 
দুধ চাইলে হাঠ্যা দিও। 


“কাজ শব্দাট এসেছে “কাঁঞ্জক' শব্দটি থেকে । যার অর্থ হল আমান বা 
সজল ভাত থেকে প্রস্তুত সিরকা । 


মাছের কাঁটা গলায় আটকালে বেড়ালের পায়ে নমস্কার করতে হয় । 'বি*বাস 
এতে নাকি গলার কাঁটা নেমে যায়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে__ 


ডাইল দা খাইতাম 
[িলাইরে ঠেং দেখাইতাম । 


অপর পক্ষে অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে- 


মাছের কাঁটা গলায় দড় 
[বড়ালের পায়ে গড় কর। 


অথণাং ডাল 'দয়ে ভাত খেলে আর গলায় কাঁটা লাগার কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। সেক্ষেত্রে বেড়ালের মত প্রাণীর পায়ে ধরা তো দরের কথা লাঁথ দেখানোও 
যেতে পারে ।॥ কিন্তু গলায় কাঁটা 'ব'ধলে তখন সেই বেড়ালেরই পায়ে ধরতে হয় । 
আসন, বাসন আর নিজের গা কখনও বাজাতে নেই, বাজালে নাকি লক্ষমণ ছেড়ে 
যান, অন্ততঃ প্রবাদে এই বি*বাসেরই শ্রাতিফলন ঘটেছে__ 


আসন, বাসন, গা তিন বাজাবে না। 
তিন বাজাবে যখন, লক্ষ্যী ছাড়বে তখন ॥ 


একি গ্রবাদে শুক্রবারে নখ কাটতে নিষেধ করা হয়েছে । বলা হয়েছে এইদিন 
নখ কাটলে নাক সুখ চলে ধায়। চুল, নখ কাটলে নাক সুখ চলে যায়। চুল, 
নখ ইত্যাঁদ দেহের মধ্যেকার বজণ জানসগুলির সঙ্গে অশুভ শান্তর গভনর যোগ 
প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর বহু দেশেই বিশ্বাস করা হয়ে এসেছে। সেই 
[বাসের প্রাতিফলনই প্রবাদাঁটতে ঘটেছে-__ 


শুরবারে কাটে নখ, 
সেই সঙ্গে কাটে সৃখ। 
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স্শলোকের কুলক্ষণ সংক্রাণ্ত অনেক শ্বাস এবং সংস্কার প্রচালত আছে ॥ 
তন্মধ্যে একটি হল এই, যে স্তীলোকের পা খড়মের মতন, অর্থাৎ যার পায়ের তল- 
দেশের মধাভাগ চলাকালে মাঁট স্পর্শ করে না, শূন্যে থেকে বায় সেই স্ত্রীর স্বামী 
অকালে মৃত্যুবরণ করে । তাই পত্বী নির্বাচনের সময় এই বিশ্বাস বা সংস্কারের 
বশবর্তাঁ হয়ে খড়মঠেওী কন্যাকে মনোনীত করা হয় না অনেকক্ষেত্রে। প্রবাদে খড়ম- 
ঠেওদের সম্পকে" বলা হয়েছে-- 


খড়মঠেঙ ভাতার খায়। 


শহধু খড়মচেঙী নয়, স্ত্রীলোকের কুলক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অন্য একটি প্রবাদে 
বলা হয়েছে- 


উটকপালণ চিরুনদাঁতী, গোদা পায়ে মারবে লাখি। 


সব মানুষই পুত্র এবং কন্যা দুইই চায় । শুধু পাত্র বা কন্যায় কারো আশ 
মেটে না। তার ওপর যাঁদ কোনো ব্যান্তর পর পর [তনাঁট কন্যা সম্তান হয়, তাহলে 
সেই ব্যন্তির মানসিক অবস্থা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, বুঝতে পার 
ব্যান্তীট এর পর একটি পাত্র সন্তানের জন্যে কতটা ব্যাকুল । কিন্তু প্রবাদের বন্তব্য 
অনুযায়ী তিনটি কন্যার পর যদি পূত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তা আতশয় 
কুলক্ষণ বলে বিবেচনা করতে হবে-__ 


[তন ঝি হইয়া পৃত, 
ঘরে সামায় যমদৃত ! 


অপরপক্ষে তিনটি পত্র সন্তানের পর যাঁদ কারো ভাগ্যে কন্যা লাভ ঘটে, 
সেক্ষেত্রে কিন্তু তা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলেই িবোচত হয়ে থাকে__ 


তন পৃত হইয়া হয় ঝি, 
কনুই বাইয়া পড়ে ঘি। 


শানবার বাম্ট শুরু হলে তা চলে এক নাগাড়ে সাতাঁদন। মঙ্গলবার 
বৃন্টি শুরু হলে চলে 'তিন দিন। কিন্তু সপ্তাহের অন্যান্য দিনে বৃষ্টি হলে 
একাঁদনেই তা শেষ হয়ে যায়। প্রবাদে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে__- 


শানর সাত মঙ্গলের তিন 
বাকি সব দন দিন। 


অনেক কিছ: 'নার্দন্ট দিনে করতে নেই, করলে ক্ষতি হয়। যেমন শনিবার বীঁজ- 
বপন করতে নেই, আর ঘর তৈরণ করতে নেই বুধবারে-- 
শোনে ক্ষোত বূধে ঘর। 
মাহুতে কয় না কর। 
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যাত্রা এবং চাষ এই দুইয়ের মধ্যেই রয়েছে আঁনশ্চয়তা তাই এই দুটি কাজ যাতে 
সার্থক হয় তার জনো কতই না প্রচেম্টা। একট প্রবাদে চাষ এবং যান্রা করার জন্য 
সোম এবং শুক্রকে আদর্শ বলে আভাহত করা হয়েছে. 


সোমে শুকে চাষ বাস 
যথা ইচ্ছা তথা যাস। 


খেতে বসে মেয়েদের কখনই খাওয়া অসম্পূর্ণ রেখে উঠতে নেই, উঠলে শবশহর 
বাড়ী হয় বহদূরে । কি রকম 2 


আধখাওয়াতে ছাড়লে পিশড় 
অনেকদ্‌রে *বশুর বাড়ী। 


স্নান করার পর আহার্য গ্রহণ করতে হয়। তার পরিবর্তে যদি কেউ আহার্য 
গ্রহণের পর স্নান করে, তাহলে তার ক্ষাতি হয় ॥ প্রবাদের ভাষায়-- 


খেয়ে দেয়ে নায়ঃ পরের ভাল চায়। 


বিপদাপন্ন ব্যান্ত কখনই একটি বিপদের সম্মুখীন হয়েই বিপদ থেকে রেহাই পান 
না, পরপর অনেকগাীল বিপদের মুখে পড়তে হয়। তাই বলা হয়েছে- 


একে ধরে যারে? দশে বেড়ে তারে। 


এইভাবে বাংলা প্রবাদে আমাদের ব*বাস এবং সংমকারের নানা পারচয়ই বিধৃত 
হয়েছে ! 


নিষেধাজ্ঞ। সম্পকিত (18১০০) 


১। সোম ও বুধবারে সণয়ে হাত দতে নেই । এমন ক এই দুশদন খাবার 
জন্যেও খণ করতে নেই-- 
সোমে বুধে দিওনা হাত 
ধার করে খেয়োনা ভাত । 
২। বাস মুখে, বাঁস কাপড়ে কাস্টান্দ ছঠতে নেই, ছংলে নষ্ট হয়ে যায়। 
৩। সকালে বাঁসমুখে এবং ভর সন্ধ্যেবেলা মিথ্যা কথা বলতে নেই। 
৪1 ফলন্ত গাছ কাটতে নেই । কাটলে পাঁরবারের অকল্যাণ হয় । 
&। চালের পান্ন একেবারে শূন্য রাখতে নেই । 
৬। পয়সা রাখার ব্যাগ বা পান্রও শূন্য রাখতে নেই । 
৭। শেষে শুনা অগক বিশিষ্ট টাকা দিতে নেই। তাই ১০১ ২০, ৩০১ ৪০- 


৬৬ 


৮। 
৪ | 


১০। 


১১। 


১২। 


১৩ । 
১৪ । 


১৮৬ । 


১৬। 


১৭ । 


৯১৮। 
১৭১ । 


২০। 


২১। 
২ 
২৩। 


২৪। 
৯&। 


লোকশ্ব*বাস ও লোক-সংস্কার 


অঙ্কের টাকা না দিয়ে ১১, ২১, ৩১, ৪১-_-এই রকম অঙ্কের টাকা 'দতে 
হয়। 
বৃহস্পাতিবারে বাড়ী থেকে টাকা বার করতে নেই । 
কোন জিনিস তিনাঁট সংখ্যায় কাউকে দিতে নেই । 'দিলে গ্রহণকারী ব্যন্তি 
শন্নু হয়। পতনশত্র দিতে নেই? প্রবাদাট এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
কোন জানিস চিরকালের মত কাউকে দিয়ে তা আর ফেরৎ নিতে নেই। 
নিলে কালঘাটের কুকুর হতে হয়। 
বিদায় নেবার সময় “যাই* বলতে নেই । বলতে হয় আসি, । “যাই? 
বললে চিরকালের মত যাওয়া বোঝায় । 
বালিশে বসতে নেই, বসলে পেছনে ফোঁড়া হয় । 
ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই, দেখলে বদনামের ভাগণ হতে হয়। 
লঙ্কা কখনও কারো হাতে তুলে দিতে নেই । দিলে লঙকাগ্রহণকারণর সঙ্গে 
সম্পর্ক খুব 'বাঁষয়ে যায় । তাই লঙকা একটা জায়গায় রেখে দিতে হয় । 
সেখান থেকে দ্বিতাঁয় ব্যস্ত নিজে নিজেই গ্রহণ করে। 
টাকা কখনও বাঁ হাত 'দিয়ে কাউকে দিতে নেই। দিলে গ্রহণকারী তা 
বিস্মৃত হয়ে যায়। অর্থ হল লক্ষী, বাঁ হাত 'দয়ে টাকা দিলে লক্ষমীরও 
অনর্ধাদা হয়। 
সম্ধযার পর জোনাকি পোকা ধরতে নেই । ধরলে পায়খানা পায় । 
শাখ (বাজাবার ) শুধু মেঝেয় রাখতে নেই । কোন 'কছুর ওপর 
রাখতে হয়। 
মঙ্গলবার খরবার, সৌঁদন নতুন কাপড় পরতে নেই। 
বুধবারেও নতুন কাপড় পরতে নেই । কারণ-_- 
“বুধে সাত পুতে নেওট।”। 
কাজ কাউকে দিতে নেই। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-_ 
কান্‌জি চাইলে ঝাডা মারিও, 
দুধ চাইলে হাঠ্যা দিও। 
“কাজ” শখ্দাট এসেছে “কাঁঞ্জক' থেকে । যার অর্থ হ'ল আমানি বা সজল 
ভাত থেকে প্রস্তুত সিরকা । 
রাল্রবেলা কপূর বিক্ুয় নাষদ্ধ । 
বাস্তু সাপ মারতে নেই। 
ক্ষুদ্রাকৃতি তে*তুলে বিছে সচরাচর যা “সরস্বতী 'বিছে' নামে পারচিত, তা 
মারতে নেই। 
দরজার চৌকাটে বসতে নেই । বিশেষত সম্ধ্যার সময় । 
কোন মানুষকে 'ডিঙ্গিয়ে যেতে নেই । 


৬ 
২ 


৮ 
২৯। 
৩০। 


*৩১। 
৩২। 
৩৩ । 
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৩৭ । 
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লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৮৯ 


সম্ধ্যের পর বেলগ্রাছে উঠতে নেই? উঠলে ব্রক্ধদাত্যি আক্ুমণ করে । 
আসন, বাসন ও নিজের গা বাজাতে নেই। বাজালে লক্ষী ছেড়ে যান_ 
আসন, বাসন, গা 'তন বাজাবে না। 
তন বাজাবে যখন ; লক্ষ ছাড়বে তখন ॥ 
রজ্জুবদ্ধ অবস্হায় গরুকে ডিঙ্গোতে নেই । 
কালির দোয়াত মেঝেতে রাখতে নেই । 
নতুন বস্ত্র নিখ'ত পরতে নেই । তাই সচরাচর মেয়েরা নতুন কাপড় একট, 
খ*ত যত করে নিয়ে পরে । 
বট খাড়া রাখতে নেই। রাখলে মনের আশা-আকাত্ক্ষা সব কাটা 
যায়। 
রাতের বেলায় চোর? শব্দ উচ্চারণ করতে নেই । তার বদলে বলতে হয় 
'রাতের কুটুম” । যেমন “রাতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ী যা?। 
ঘুমন্ত শিশুকে আদর করতে নেই । করলে শিশুটি ভীষণ জেদণ হয় । 
খেতে বসে গান করতে নেই, করলে লক্ষী ছেড়ে যায়। 
পায়ে আলতার দাগ থাকলে আলতা পরতে নেই । 
নষ্টচন্দ্র দেখতে নেই, দেখলে বদনাম হয়। ভাদ্রমাসের চতুথীর চন্দ্র 
নম্টচন্দ্র নামে আভাহত হয় । 
চাল বাছতে বসে কাঁচা চাল মুখে দিতে নেই, দিলে দ:ঃখা হয়। 
কারো বগলের তলা 'দিয়ে যেতে নেই। গেলে বগলে ফোঁড়া হয়। 
কাউকে চিমাঁট কাটতে নেই, কাটলে যার গায়ে চিমটি কাটা হয়, তার 
দেহের রোগ যে চিমাঁট কাটে তার দেহে চলে আসে। 
ছোট ছেলে-মেয়েদের জাঁতা বা শিকলের ওপর বসতে নেই । বসলে 
অনেক দেরীতে বয়ে হবার সম্ভাবনা হয় । 
কাউকে ধরে ওঠা-বসা করতে নেই। কারণ এর ফলে যাকে ধরে ওঠা- 
বসা করা হয়, সে অলস হয়ে যায় । 
সন্তানের জননশকে ডিম ভাঙ্গতে নেই । 
[বজোড় সংখ্যায় জানিস কাউকে দিতে নেই । 
কাউকে একটি জানিস দিতে নেই, দিলে দাতার মামার হাঁরয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । 
শিশুকে পশ্চমাদকে মাথা করে শোয়াতে নেই | কারণ সূর্য পূর্বাদকে 
উঁদত হয়ে পশ্চমদিকে অন্তামত হয় । তাই পশ্চমাদকে মাথা করে 
ঘুমালে পূর্বদিকে থাকে পা। এতে সূর্যের অসম্মান হয়। 
পৌষ মাসে বাড়ী থেকে কাউকে তাড়াতে নেই। এমন কি কুকুর 
বেড়ালকেও নয় । পৌষ মাসে গোলা থেকে ধানও বার করতে নেই। 
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লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার 


শান*মঙ্গলবারে মেয়েদের মাথা ধোওয়া নাষদ্ধ। 

প্রদীপের তেল গায়ে মাখতে নেই, মাখলে সর্বনাশ আঅনিবার্ধ। বিশেষতঃ 

মহিলাদের, কারণ তাহলে স্বামীর মৃত্যু হ্থটে। 

পৌষ ও মাঘ মাসে গৃহপ্রবেশ, ভিতপৃজা ও অন্যান্য শুভকাজ করা 

বারণ। 

গ্রহণের সময় মলমূত্র ত্যাগ করতে নেই, করলে গ্রহণণ রোগ হয়। 

ছেশ্ড়া ধূতি সচ নিয়ে সেলাই করে পরলে অতাঁত বারো বৎসরের 
খের পুনরাবাঁত্ত ঘটে । তাই ছেড়া ধুতি সেলাই করে পরতে নেই ॥ 

কোন শিশুকে বাঁদর বলতে নেই, বললে শিশুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় । 

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের 'ি্গিয়ে যেতে নেই । 'িঙ্গোলে বৃদ্ধির' 

ক্ষত হয় । 

বাড়ন্ত ফল-ফুলের গাছ আঙ্গুল 'দিয়ে দেখাতে নেই । দেখালে গাছের' 

বাঁদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। 

রাতের বেলায় বাঘকে “বাঘ” বলতে নেই । বললে বাঘের আবিভশাব 

ঘটে। বলতে হয় “বড় শিয়াল? বা "বাবা । মধ্য ইউরোপে বা 

স্কাণ্ডিনোৌভয়ার লোক-সমাজেও নেকড়ে বাঘকে রাত্রে বলা হয় “৬ ০০৭: 

101)17917 বা ১911210 016.) 

মেয়েদের কাটা বা ফেটে যাওয়া চুড়ি পরতে নেই । পরলে অমঙ্গল হয়। 

ভাজা পিঠের প্রথমাঁট মেয়েদের খেতে নেই । 

বাড়া ভাতের প্রথমটা মেয়েদের খেতে নেই । 

পান কখনও কারো শরণীরের উপর দিয়ে অন্য কাউকে দিতে নেই । 

সন্ধ্যার পর মাছ ধরার গঞ্প বলতে নেই । 

শনি ও মঙ্গলবারে কাউকে গোবর দিতে নেই । অন্য মতে বৃহস্পাতবার! 

ও মঙ্গলবারে বাড়ীর বাইরে গোবর দেওয়া নিষেধ । 

সন্ধ্যের পর চন ও খয়েরকে চুন ও খয়ের বলতে নেই 

অশোচ অবস্থায় কাউকে প্রণাম করতে নেই । 

কোন শৃভকাজে মেয়েদের কালোপেড়ে কাপড় পরতে নেই । 

মা ও বাবা জীবত থাকতে ছেলেকে থান পরতে নেই । 

দেবীপক্ষ ছাড়া কিছ না খেকে, স্নান করে নতুন কাপড় পরতে নেই ॥ 

স্বামীকে সদর আনতে বলতে নেই । 

শাঁখা ভেঙ্গে গেছে বলতে নেই, বলতে হয় শাখা বেড়ে গেছে। 

এলোচুলে 'সিদ্‌র পরতে নেই। 

শান-মঙ্গলবারে কাউকে গঙ্গাজল কিংবা গব্যঘত দিতে নেই । 

কুনকে যা ?দয়ে ধান চাল মাপা হয়, তা খাল রাখতে নেই ॥ 


৭২ । 


৭৩ | 
981 
৭ ॥ 
৭৬ ॥ 
0 | 
৭৮ ॥ 
৭৯ । 
৮০ ॥ 
৮১। 


৮২ । 
৮৩ । 
৮৪ । 
৮৫ । 
৮৬ । 


৮৭। 
৮৮। 


৮৯ । 
৯০। 


৪১১ । 


৯২1 


১৩ । 
৯৪ । 
৯ । 


«১৬ । 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৯১৯, 


গায়ে জামা পরা অবস্থায় তা সেলাই করতে নেই । সেলাই করলে: 
দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। 

অশোৌচের সময় তেল মেখে স্নান করতে নেই । 

সাধারণ সময়ে রুক্ষ স্নান করতে নেই । 

সেলাইকরা জামা পরে পুজো করতে নেই । 

বৃহস্পাতিবারে নথ কাটতে নেই । 

ছেলের জন্মবারে মায়েদের নখ কাটতে নেই। 

দা অথবা কাঁচর ওপর বসতে নেই, বসলে দাঁতে পোকা হয় । 

কুয়ার জলে 'নজের ছায়া দেখতে নেই । দেখলে গা-ফোলা রোগ হয়। 
আগুনে নুন পোড়াতে নেই । পোড়ালে মুখে দাগ পড়ে যায় । & 

এক পায়ে প্রণাম করতে নেই । করলে যাকে প্রণাম করা হয় তার পায়ে, 
গোদ হয়। 

শাঁনবারে নখ কাটতে নেই, কাটলে ভাইয়ের দোষ হয়। 

কুষ্ঠ রোগের নাম ধরতে নেই, বলতে হয় বড়রোগ বা মহারোগ ॥ 
[শিশুদের হাম হলে বলতে নেই, বলতে হয় মাসশীপাস বোরয়েছে। 
হলুদকে হলুদ বলতে নেই, বলতে হয় বর্ণ বা বন্ব॥ 

বৃুধবারে এবং শুর্ুবারে কোন কিছ? পোড়ানো 'নাষদ্ধ । বুধবারে 
পোড়ালে বুদ্ধিনাশ, আর শুক্রবারে পোড়ালে সুখনাশ হয়। 

ভাত খাওয়ার কাপড় পরে শুতে নেই, শুলে রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়। 
সধবাদের মাঁসক হলে চারাঁদনের দিন স্নান করে তবে শহদ্ধ হয়। তার 
আগে সিশদুর পরতে নেই, কিংবা কোনো শুভকাজে বা ঠাকুর পূজায় 
অংশগ্রহণ নাষদ্ধ। 

নবজাতককে ছ"দনের আগে নতুন জামা পরাতে নেই। 

কারো বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার পর পাতা তুলতে নেই ॥ তুললে ভবিষ্যতে 
এঁ ব্যন্তির বাড়ীতে আর পাতা পড়ে না। 

ছাঁচ কুমড়ো যা বালর কুমড়ো নামে পাঁরাঁচত, তা মেয়েদের কাটতে নেই। 
সন্ধ্যাবেলা গোলমারচ ক্রয় 'নাষদ্ধ । সংস্কার, গোলমারচ হারানো 
দোষের । একটি গোলমারচ হারাবার ফলে এক বছর পযন্ত দুঃখ 
ভোগ করতে হয়। 

মেয়ের, বাপের কাঁধে বসতে নেই । বসলে চালের দাম বাড়ে । 

মেয়ের চুল ধরতে নেই, ধরলে যে ধরে তার আয়ু কমে । 

বোনের রান্লিবেলায় আঙ্গুল মটকাতে নেই, মটকালে ভায়েদের অমঙ্গল, 
হয়। 

নুন নাম করে চাইতে নেই, বলতে হয় “চিনি । 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


৯৭। পশুবালর সময় পশুর ডাক শুনতে নেই । 

৯৮। নারকেল গাছ ব্রাহ্মণ গাছ, তাই কাটতে নেই। 

৯৯। ভাদ্র ও পৌষ মাসে গরু বিক্রয় করা হয় না। এই সময়ে কাউকে গোবর 

দেওয়া শনাঁষ্ধ। এই সময় গোয়ালে মাটি লেপানোও নিষিদ্ধ । 

১০০। রাত্রে সোডা, আমলকি, বয়ড়াঃ হলুদ এবং সি+দুর বিক্রয় [নাষদ্ধ। 

১০১ । রাত্রে খাল বন্তা বা টিন 'বক্রয় করতে নেই । 

১০২। সন্তানের জম্মবারে উনুন তৈরী করতে নেই । উননে মাটিও দিতে 
নেই। 

১০৩ । দু'ধারে দু'জন লোক দাঁড়য়ে থাকলে মেয়েদের মাঝখান 'দিয়ে জল 
নিয়ে যেতে নেই। দুজনে একপাশে সরে দাঁড়ালে তবেই জল [নয়ে 


যেতে পারে। 
৯১০৪ । িখারীকে বাড়ার ভেতরে 'ভক্ষা দিতে নেই । বাড়ীর বাইরে থেকে 
1ভক্ষা 'দতে হয়। 
১০৫ । মেয়েদের এলোমাথায় ভিক্ষে দিতে নেই, ঘোমটা মাথায় 'দয়ে ভিক্ষা 
দিতে হয়। 


১০৬ । গোয়ালে থেয়েদের স্নানের পর খোলা মাথায় ঢুকতে নেই। 

১০৭। রান্রে জোনাকি পোকা ধরতে নেই, ধরলে জবর হয় । 

৯০৮। ভাদ্র ও পৌষ মাসে সন্ধ্যার পর কাউকে কিছু ধার দিতে নেই । 

১০৯। মা ও বাবা জগীবত থাকতে তাঁদের ছাব টাঙ্গাতে নেই। 

১১০ । গামছা রোদে দিতে নেই । 

১১১। বিয়ের অনূষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের খ্ট বা দেওয়ালে হেলান 'দিয়ে 
বসতে নেই । 

১১২। সিঁদুর ফুরিয়ে গেলে নেই বলতে নেই, বলতে হয় বাড়ন্ত । 

১১৩ । সধবাদের খাল হাত করতে নেই । 

১১৪ । সন্ধ্েবেলা শুয়ে থাকতে নেই । 

১১৫ । সধবাদের শাড়ীর আঁচল মাটিতে ফেলে বসতে নেই। 

১১৬। চুল মাটিতে ঠেকয়ে বসতে নেই । 

১১৭ । বেলা বারোটার পর চাল ভিক্ষা ?দতে নেই। 

১১৮। ছেড়া গোঁঞ্জ পরতে নেই, সেলাই করেও পরতে নেই । 

১১৯ । মাথায় হাত 'দিয়ে বসতে নেই। 

১২০। শাঁখ একবার বাজাতে নেই । 

১২১1 দরজার মাথায় গামছা রাখতে নেই। 


"১২২। থালায় শুধু ভাত দিতে নেই। 


১২৩। কুমারশ মেয়েদের আলতার ওপরে আলতা পরতে নেই । 


১২৪ । 
১২৬ । 
৬২৬। 


১২৭। 
১২৮। 
১২৯। 
১৩০ । 


১৩১ | 
১৩২। 
১৩৩ । 


১৩৪ । 
১৩৬ । 
১৩৬ 
১৩৭ । 
১৩৮। 


১৩৯ । 
১৪০ । 
১৪১ । 
১৪২। 
১৪৩ । 
১৪৪। 
১৪৬ । 


১৪৬। 
১৪৭ ॥ 
১৪৮ । 


লোক-ীব*বাস ও লোক-.সংস্কার ১৩, 


ভাত বেড়ে চলে যেতে নেই। 
শান-মঙ্গলবারে গোবর গঙ্গাজলের ছড়া দিতে নেই । 
শুক্রবারে নখ কাটা নিষেধ । কারণ-- 


শুক্রবারে কাটে নখ, 
সেই সঙ্গে কাটে সুখ ॥ 


ভাদ্রমাসে ঝাঁটা কিনতে নেই। 

শুরুবারে মোচা কুটতে নেই । 

শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় সন্তানের খাওয়া মা-বাবার দেখতে নেই । 
সম্ধ্যাবেলা মেয়েদের খাঁলিচুলে বাইরে যেতে নেই, তাতে দুঃখ বাড়ে, 
স্বামী অনাদর করে। 

ছেলেদের পাতের এখটো নুন খেতে নেই । 

জন্মাদনে নখ ও চুল কাটতে নেই । 

চৈত্র, পৌষ, ভাদ্র এবং কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে নিজের বাড়শর 
বাইরে রাত কাটাতে নেই । 

হন্দ বিধবার এক সে দুবার ভাত খেতে নেই ॥ 

ছেলেদের জন্মবারে ক্ষার সেদ্ধ করতে নেই । 

মেয়েদের কালো টিপ পরতে নেই । 

সকালে ধোপার নাম বলতে নেই । 

কাঠাবড়ালীকে হত্যা করতে নেই, করলে ব্রাহ্মণ হত্যার পাপে লিপ্ত হতে 
হয় । 

গরুর গোবর দিয়ে গরুকে মারতে নেই ॥ 

প্রদীপ, বিশেষত পুজার, ফ্‌+ দিয়ে নিভোতে নেই । 

শিশুদের ছায়া দেখতে নেই, দেখলে অসুখ করে। 

সকালে বাঁস উঠোন ঝাঁট দেওয়ার আগে কাউকে ধার দিতে নেই । 
রাঁববারে বাঁশ কাটতে নেই । 

মঙ্গলবারে উত্তর দিকে যেতে নেই । 

জালা বা কলস্খ থেকে ঢাকনা বন্ধ না করে জল খেতে নেই। খেলে 
পূরভাণ্ডার শুন্য হবার সম্ভাবনা ॥ 

রান্নার জন্য চাল মাপার সময় মুখে চাল দিতে নেই । 

রান্রিবেলা ড়া” শব্দট উচ্চারণ করতে নেই । 

গোটা লাউ মেয়েদের দু,আধখানা করতে নেই । এই নিখুত গোটা 
[জানিসটা কাটা অমঙ্গলজনক ॥ পুরুষেরা এই গোটা জিনিসটা কেটে 
বা দাগ 'দয়ে দিলে তবে মেয়েরা তা কাটতে পারে। 


"৪৯3 


১৪৯ । 


১৫০ । 


১৫১ । 
১২। 


১৫৩ । 


১৫৪। 
১৫০1 
১৫৬ । 


১৫৭ । 
১৫৬৮ । 
১৬৯ । 
১৬০ । 
১৬১। 
১৬২। 
১৬৩ । 
১৬৪ । 
১৬৫। 
১৬৬। 
১৬৭ । 
১৬৮। 
১৬৯। 


১৭০ । 
১৭১। 
১৭২। 
১৭৩ । 
১৭৪ । 


১৭৬ । 


লোক-ি*বাস ও লোক-্সংগ্কার 


দাহ সেরে *মশান থেকে ফেরার সময় পেছনের দিকে তাকাতে নেই । 
অমঙ্গল হয়। 

সদ্য যে বিধবা হয়েছে এমন স্মলোক স্নান সেরে ঘাট থেকে যখন ফেরে 
তখন কোন সধবার তার মুখ দেখতে নেই, এমন কি সঙ্গেও আসতে 
নেই । 

শানবার ও মঙ্গলবার বাঁশ কাটা 'নষেধ। 

তেল মাথায় 'দিয়ে গোয়াল ঘরে যাওয়া নিষেধ, গাছপালাতেও হাত 
দেওয়া নিষেধ। 

কালীপুজার দিন এক ডাকে সাড়া দিতে নেই । 

বৃহস্পাঁতবার ধান বিক্রি, চাল 'সদ্ধ, কাপড় 1সদ্ধ করা নিষেধ । 

কোন ঠাকুরতলায় একা যাওয়া নিষেধ । 

কোন তাবিজ বা মাদুলি নিয়ে, কেউ মারা গেছে 'যে বাড়ঈতে, সে 
বাড়ীতে যেতে নেই। 

কারো বাগান থেকে রাত্রে না বলে ফুল তুলতে নেই ॥ 

গরু-বাছুর মারা গেলে কাদতে নেই, এতে আরো অমঙ্গল হয় । 

শুধু কলা কাটতে নেই, গাছ সমেত কলা কাটতে হয় । 

শানবার ও মঙ্গলবার গভীর রাতে বাড়ীতে মাছ নিয়ে আসা নিষেধ। 
রাঁন্রবেলায় বিড়াল এলে তাকে তাড়াতে নেই। 

সন্ধ্যাবেলায় চাল ধার দিতে নেই । 

মালপো, পিঠা খেয়ে কোন শুভ কাজে যেতে নেই । 

অশোৌচ অবস্থায় গা-হাত পা কাটতে নেই । 

রান্তায় যাঁদ বাঁশ পড়ে থাকে, তবে তা 'ভিঙ্গোতে নেই । 

সন্ধ্যাবেলায় দই-এর সাজা দিতে নেই ॥। 'দিলেও বলতে হয় “দদ্বল? । 
সন্ধ্যায় ধুনো বিক্রয় নাঁষদ্ধ। 

বাড়ীতে কেউ অসচ্ছ থাকলে 'ভক্ষা দিতে নেই। 

বাড়ীতে গর্ভবতী নারী থাকলে অন্য বাড়ীর লোককে সরষে অথবা 
হলুদ দিতে নেই । 

লবণ চারদিকে ছড়াতে নেই, ছড়ালে অসুখে গা জালা করে। 

এটো পাতে ঘি নিতে নেই। 

মাছি মারতে নেই, মারলে অসুখ হয়। 

[ডং মেরে হাঁটা নিষেধ । 

মেয়েদের পানের ?পক, পানের জল মাড়াতে নেই, মাড়ালে মাঁসকের 
গণ্ডগোল হয়। 

দাঁঁড়য়ে প্রন্নাব করা নিষেধ । 
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রান্রে গাছের ডাল কাটতে নেই । 

এটো হাতে কারো প্রণাম নিতে নেই অথবা করতে নেই। 

রাতে আয়নায় মুখ দেখতে নেই, দেখলে কলওক রটে । 

বিবাহিতা মাহলাকে শায়িত অবস্থায় সিঁদুর বা আলতা পরাতে 
নেই। 

দক্ষিণমৃখে বট নিয়ে কিছু কুটতে নেই। 

ভিজে কাপড়ে জল থেকে স্নান করে উঠতে নেই । 

রানে চুনের হাঁড়তে হাত দিতে নেই। 

এক কাঁধে হাত 'দিতে নেই বাবা মারা যান। 

পানের জলের 'ছিটে লাগাতে নেই, ঘা হয়। 

স্নান করতে যাবার আগে ভাত বাড়তে নেই, অকল্যাণ হয় । 

খুদ ভিক্ষা দিতে নেই, পারবারের অকল্যাণ হয়। 

গরুর গাড়ীর জোয়ালে বসতে নেই । 

খাবাব পর এঁটো কুড়োবার সময় জল খেতে নেই, খেলে দাঁরদ্রুতা 
বাড়ে। 

আঁচল গায়ে দিতে নেই, দিলে চুল ওঠে । 

ঘাটে বসে পা দোলাতে নেই । 

হাতে লেবু দিতে নেই। 

পৌষ মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই । 

বিধবা বা বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মূখ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে নেই। 
এক সন্তানের মা আস্ত লাউ কাটে না, কাটলে সন্তানের ক্ষাতি হয়। 
রাত্রে চনে জলা দতে নেই, ভায়ের অসুখ হয়। 

সদ্যোজাত শশুর নখ আঠার মাসের আগে কাটতে নেই । 

সদ্যোজাত শিশুর মাথার চুল আঠার মাসের আগে কাটা নিষেধ। 
সদ্যোজাত শ্শর মাথার চুল আঠার মাসের আগে আঁচড়াতে নেই। 
একই দেশলাই কাঠির আগুনে তিন ব্যান্তর সিগারেট বা বিড় ধরাতে 
নেই। 

গাছের কাঁচা পাতা পোড়াতে নেই। 

কাউকে এক গালে চড় মারতে নেই, মারলে যাকে মারা হয় তার বিবাহ 
হয় না। 

মামারঃ ভাগ্নেকে বা ভাগ্নীকে মারতে নেই মারলে মামার হাত কাঁপে । 
বিছানায় বসে গায়ে তেল মাখতে নেই। 

লোহার হাতিয়ার বা দা-কুড়ুল ডিঙ্গোতে নেই। 

সন্ধ্যার পরে মহিলাদের পোশাক পাঁরচ্ছদ যা রোদে শুকোতে দেওয়া 
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হয়োছিল, তা বাইরে রাখতে নেই। রাখলে মানসিক রোগ দেখা দেয় । 
মাসিক হলে পাথরের জিনিস ছ*তে নেই । 

দু'জনের মাঝখান দিয়ে আলো নিয়ে যেতে নেই। 

ঝুনো নারকেল ভাঙ্গার সময় দা" এর ধারাল দিক 'দিয়ে নারকেলের 
গায়ে আঘাত করতে নেইঃ করলে যে গাছের নারকেল, সেই গাছের 
ভাবী নারকেলের শাঁস খুব পাতলা হয়। 

রাত্রে বাসনের শব্দ করতে নেই, করলে চোর আসে। 

বাস্তুভিটার কোন বড় গাছ মরে গেলে সেই মরে যাওয়া গাছকে ফেলে 
রাখতে নেই, ষথাসম্ভব শীঘ্র কেটে ফেলতে হয় । 

ধান ঝাড়া ও মাপা এবং খামারে তোলার সময় দাঁড়াতে নেই। 

কাজল পরাবার সময় হাসতে নেই । হাসলে অসুখ করে। 

দাঁত 'দয়ে নখ কাটতে নেই, কাটলে পরের জন্মে "নাপত হয়ে জন্মাতে 
হয়। 

রান্তায় পড়ে থাকা কাঁচকলর শিরদণ্ড ডিঙ্রোতে নেই, ডিঙ্গোলে অন্ধ 
হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে । 

রাববার আঁটকুড়োবার, এইদিন নূতন কাপড় পরতে নেই । 

শানবার খরবারঃ এ"দন নতুন কাপড় পরতে নেই। 

[নিজের ছায়া মাড়ালে রোগা হবার সম্ভাবনা তাই জের ছায়া মাড়াতে 
নেই। 

ছোট ছেলে-মেয়ের দাঁত পড়ে গেলে পড়ে যাওয়া দাঁত যে কোন জায়গায় 
ফেলতে নেই ॥ ফেলতে হয় ইদ্*ুরের গতে“। তাহলে নাক ইঠ্দুরের 
মত দাঁত গজায়। 

রাতিবেলায় দোকানদার সূচ বিক্য় করে না। 

মেয়েরা প্রথম খতুমতা হওয়ার পর, খাতুঃম্রাব হবার পরমূহর্ত থেকে 
সাতাঁদন পর্যন্ত কোনো পুরুষ মানুষের দর্শন 'নষেধ। এই কশদন 
পারতপক্ষে মেয়োটিকে ।ঘরের বাইরে যেতে নেই । বাড়ীর মধ্যে একাঁট 
ঘরে সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে ক'টা দিন কাটাতে হয় ॥। এই কশদন 
স্নানও করতে নেই। সাত্বক আহাধ" গ্রহণ করতে হয়। 

ভাদ্র মাসের সংক্রান্ত তাথতে রাঁধতে নেই। সৌঁদন অরম্ধন, উনূন 
জবালানো নিষেধ । 

সম্ধ্যাবেলা গাছে হাত দিতে নেই । 

বাচ্চা ?নয়ে সম্ধ্যাবেলা উঠানে বসতে নেই । 

কুমারী মেয়েদের তুলসী গাছে জলা দতে নেই, দলে অকাল বৈধব্য ঘটে ॥ 


পু সের বা কোনাতে ( যাতে চাল মাপা হয় ) করে ভিক্ষা দিতে 
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সন্ধ্যাবেলা কোনো জিনিস ছুড়ে ফেলতে নেই । 

শাখা খুলে রাখার কথা বলতে নেই, বলতে হয় ঠাণ্ডা করে রাখার 
কথা । 

'বিয়ের কনের কনকাঞ্জল দিয়ে আর ফিরে তাকাতে নেই । 

মেয়েদের সম্ধ্যাবেলা ঘুমাতে নেই । 

ভা্র, কার্তক, পৌষ এবং চৈত্র মাসে ঝাঁটা-বাড়ন নতুন করে কাড়তে 
নেই। 

হিন্দুদের পদ্মপাতা উল্টো করে তাতে খেতে হয়, পদ্মপাতা সোজা 
করে পেতে খেতে নেই । 

আঁতুড় ঘরে শিশুর নাড়ী না কাটা পর্যন্ত ছেলে বা মেয়ে কি হয়েছে 
বলতে নেই । 

ঘরের মধ্যে কুলো উত্তর মুখ করে রাখতে নেই । 

পৃঁণমা-অমাবস্যায় মাছ মাংস খেতে নেই । 

বৃহস্পতিবারে মাহ পোড়া খেতে নেই । 

জ্যেষ্ঠ প্রকে কোন ভাঙ্গা বা ফুটো থালায় খেতে দিতে নেই । 
ঘরেরদেরজার ঠিক মাঝখানে বসে কিছ খাওয়া নিষেধ । 

বরের তুলনায় কনে যাঁদ দীর্ঘ হয়, তাহলে সেই কনের সঙ্গে বিলাহ- 
দান 'নাষদ্ধ। 

জামাই ষম্তীর দন গায়ে সরষের তেল মাখা নিষেধ । 

জামাইষষ্ঠীর দন চুল কাটা বা দাঁড় কামানোও বারণ । 

অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম গভজাত কন্যার বিবাহ 'নাষদ্ধ। 

রান্রবেলা হাতি" বলতে নেই । 

সন্তানের জননশর পক্ষে খাল গলায় থাকা বারণ । 

ব্রাহ্মণের পক্ষে বেল, শ্যাওড়া এবং কূল গাছের কাঠ পোড়ান বারণ ॥ 
ঘরে ঝাঁট দেবার সময় ঝাঁটার সামনে দিয়ে যেতে নেই । 

শনি-মঙ্গলবার মেয়েদের হাতে শাখা পরতে নেই । 

চাল এবং ঘর ধোওয়া জল ঘরের দরজায় ফেলা বারণ । 

ঘুমোবার সময়ে বুকের ওপর দুহাত জোড় করে রাখতে নেই । 
বৃহস্পাতিবারে দাঁক্ষিণ দিকে যাত্রা করতে নেই । 

তুলস* পাতা দাঁতে কেটে খেতে নেই । 

চৌকাঠের একা দক থেকে অপর প্রান্তে দাঁড়ান ব্যান্তকে প্রণাম করতে 
নেই । 

খতুর সাত দিন পযন্ত স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ, এতে দুর্বল, মেধাহাঁন, 
হখনভাগ্য ও অপদার্থ সন্তানের জন্ম হয়। 
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২৫৬ । 
$৭। 


২৫৬৮। 
২৫১। 
২৬০। 
২৬১। 
২৬২। 
২৬৩ । 
২৬৪। 
২৬৬ । 
২৬৬। 
২৬৭ । 
২৬৮। 
২৬৯। 
২৭০। 
২৭১ । 
৭২ | 
২৭৩ । 
২৭৪ ॥ 
২৭৬ । 


২৭৬। 
২৭৭ | 
২৭৮। 
২৭৭৯ । 


,৮০। 
২৮১। 
২৮২। 
২৮৩। 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


শ্রাম্ধের দিন তিন জনের বেশণ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে নেই। 
শ্রাদ্ধে আমিষ ব্যবহার 'নাষদ্ধ। 
রাববারে আমিষ ভোজন 'নাষদ্ধ, খেলে স্বাস্থাহাঁন ঘটে । 
শোৌল-মৃলা, দুধ-দই-ঘোল একসঙ্গে খাওয়া বারণ । 
শাক, সজনা, মাছ ইত্যাদর সঙ্গে দুধ খাওয়া [নাষদ্ধ। এতে নানা 
প্রকারের চর্মরোগ হয়, এমন কি কুষ্ঠ রোগও হতে পারে। 
এনামেল করা বাসনে খেতে নেই, অশুদ্ধ । 
এযালুমিনিয়মের বাসনে খেতে নেই । 
বিনা মৃন্তকাতে শৌচকার্য অনুচিত । 
স্ঘীলোকের তুলসী চয়ন ন'ষদ্ধ । 
দেব-দেবীর অতি নিকটে প্রণাম 'নাষদ্ধ । 
আরাতিঃ ভোগ ও 'নদ্রাকালে দেবতাকে প্রণাম করতে নেই । 
কার্তক মাসে বেগুন খাওয়া নিষেধ । 
রাববারে নিমপাতা খাওয়া বারণ । 
রাঁববার, একাদশণী বা পার্বণে পোড়া খাওয়া নাষদ্ধ। 
একাদশণতে শ্রাদ্ধাদ ক্রিয়া নিষিদ্ধ । 
দ্বাদশীতে 'দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া বারণ । 
মধু 'মাশ্রত গুড় খাওয়া বারণ । 
তৈল ও গুড় এবং আদা ও গুড় খাওয়া বারণ । 
উচ্ছিষ্ট ঘি খেতে নেই । 
তাম্র পান্রে নারকেল জল, গুড় ও ফলমৃল খাওয়া বারণ । 
তাম্রপাত্রে দুগ্ধ ও লৌহ পান্রে অন্ন পাক নিষিদ্ধ 
রাত্রে পেঁচার নাম করতে নেই ॥ 
মৃত্যু খবরের চিঠি বাড়ীতে রাখতে নেই । সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে দিতে 
হয়। 
মেয়েদের বাঁশ বাজানো নিষেধ । 
মেয়েদের তবলা বাজানো নিষেধ । 
বেল খেয়ে থুথু করতে নেই । করলে তা শিবের মাথায় পড়ে । 
দুপুরে আতাঁথকে কিছ? না খাইয়ে বিদায় করতে নেই, করলে গৃহের 
অমঙ্গল হয়। 
অশোচ অবস্থায় অন্যের প্রণাম গ্রহণ 'নাষদ্ধ। 
দুপুর বেলায় ভিক্ষা দিতে নেই । 
মহাম্টমীতে মা-বাবার ভাত খাওয়া নিষেধ । 
বাড়ীর মধো ডালিম গাছ লাগাতে নেই, বিধবা হবার সম্ভাবনা থাকে। 


২৮৪ । 
২৮৬। 
৬৬ । 
২৮৭। 
২৮৮ । 
২৮৯। 
২৯০ । 
২৯১ । 
২৯২ । 
৯০৯৩ । 
২৯৪। 
২৯ । 
২৯৬ । 
২৯৭ । 
২৯৮ । 


২৯৯। 
৩০০ । 
৩০১। 
৩০২। 
৩০৩। 
৩০৪। 
৩০৫ । 
৩০৬ । 
৩০৭। 
৩০৮ । 
৩০৯। 
৩১০ । 
৩১১। 
৩১২ । 
৩১৩ । 


৩১৪ । 


লোক-বি"বাস ও লোক-সংস্কার ৯৯ 


বাড়ীতে সরষে গাছ লাগাতে নেই। 

বাড়ীতে তণব্র সুগন্ধ যুক্ত ফুলের গাছ লাগাতে নেই। 

থাবার শেষে শাক চেয়ে খেতে নেই। 

গতন সন্ধ্যায় খেতে নেই । 

বেল কাঠ 9 নম কাঠ পোড়াতে নেই। 

বৈল কাঠ বা নিম কাঠে পা দিতে নেই ॥ 

নখবাদ্য করা নিষেধ । 

মেয়েদের দন্তবাদ্য করা নষেধ । 

দুপুর বেলায় বা রান্রে খাবার সময় মেয়েদের বাঁশী শুনতে নেই । 
ষ্ঠীতে মায়েদের ঝিঙে খাওয়া নিষেধ । 

একটি মান্র কই মাছ রেধে খেতে নেই । 

ভিজে কাপড়ে ঘরে যেতে নেই । 

রারে লোকের ছায়া দেখতে নেই । 

রান্রে শিস দিতে নেই । 

হাতে হাতে পান দিতে নেই, অপ্রীত হয়, কেননা পানের মধ্যে তিস্ত 
খয়ের থাকে । 

কানে খড়কে দিয়ে সোঁট আঘাণ না করা দোষের । 

দাঁড়াবার সময়ে অনোর গা ধরে দাঁড়াতে নেই । 

অন্যের গায়ে 'ন*বাস ফেলতে নেই, ফেললে পরমায়ু ক্ষয় হয়। 
চৌকির ওপর বসা অবস্থায় পা দোলাতে নেই । 

এক চৌকতে চারজন শুলে চারজনের চারাঁদকে পা ছড়াতে নেই। 
ছেড়া ক।পড়ে মাথার খোঁপা দেখান নিষেধ । 

মাথায় হাত দিয়ে বসতে নেই» বসলে দুশ্চিন্তা হয় । 

নদ্রালস্যে অন্যের গায়ে ঢলে পড়তে নেই, এতে অন্যজন অলস হয় । 
আহারে বসলে ভিক্ষা দিতে নেই ॥ 

আহারে.বসলে আগুন দিতে নেই। 

আহারের পর পেটে হাত বুলাতে নেই । 

বরে বরে দেখা হতে নেই । 

কুটুম বাড়ী প্রথম তবে কাঁঠাল পাঠাতে নেই । 

সরষে বা গোল মারচ--অন্য বাড়ীর লোককে 'দতে নেই । 

কুটুম্ব গৃহে প্রোরত হাড় রম্থনের জন্য কাড়তে নেই, কারণ হাঁড় 
চটলেই কুট,ম্ব চটে । 

যাঁর দ্ত্রী গভ'বতপ, তাঁর *মশানে শবদাহন করতে যেতে নেই। 


৯০০ 


৩১৫। 
৩১৬। 


লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার 


পুরুষের ঢেশক পাড় দিতে নেই, দিলে বিদ্যা হয় না। 
স্তীলোকের পক্ষে এক হাতে অলগকার ধারণ কিংবা পুরুষের পক্ষে অধ* 
খোলা কাছায় থাকা নিষেধ । এতে পাঁড়া হয়। 


৩১৭। চুন ভিঙ্গোতে নেই, মুখে লাগে । 


৩১৮। 
৩১৯১০। 
৩২০। 
৩২১। 


৩২২ । 


৩২৩। 
৩২৪। 


৩২৫। 


৩২৬। 
৩২৭। 


৩২৮। 
৩২৯ । 
৩৩০ । 
৩৩১। 
৩৩২ । 
৩৩৩ । 
৩৪৪ । 


৩৩০৫ । 


৩৩৬। 


দিবাভাগে রূপকথা বলতে নেই, বললে দুঃখ হয় । 

একটি পান তিনজনে খেতে নেই । 

এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ জহালানো নিষেধ । 

স্ত্রীলোকের শাখ বাজান নিষেধ । বাজালে যতদুর শব্দ যায়, ততদ্‌র 
তার অখ্যাতি রটে। 

স্ীলোক চড় পরার সময় যদি এক হাতের গয়না সব খুলে ফেলে 
তবে কাপড় দিয়ে হন্তের প্রকোন্ঠদেশ বেড়ে রাখে, খালি হাত রাখতে 
নেই । 

সন্তানের জন্মের পর ১৮ মাস পরন্ত কঠাল ও তাল খেতে নেই । 
স্লীলোকে এক দিবা রান্রের মধ্যে *বশ:রক&বাড়ী থেকে বাপের বাড়ণ বা 
বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী পেশছালে পূর্বছ্থানে ভাত খেয়ে 
থাকলে আর ভাত খাবেনা। অন্য বাড়ী থেকে ভাত আনিয়ে খাবে। 
স্লীঁলোকের খোলা গায়ে ফাঁকা জায়গায় যাওয়া নিষেধ । অপদেবতার 
দৃষ্টি পড়ে। 

শুন্য দোলা দোলাতে নেই । 

ছেলে মেয়েকে রাগের ঝোকে শাপ দিতে নেই । দেবতারা সব্দা 
আকাশ পথে বিচরণরত ও মানুষের প্রার্থনায় তিথাস্তু তথাস্তু" বলেন। 
সনানাম্তে বা আহারান্তে তেল মেখে ক্ষৌরকাষধ নিষেধ । 

মাদুরের উল্টো পিঠে শুতে নেই ॥ 

মাদুর গায়ে জড়াতে নেই । 

কেউ বাড়ী থেকে গেলে সেইদিনই তার ছাড়া কাপড় কাচতে নেই । 
মাদুরে বসে খেতে নেই । 

পরের পাতের নুন খেতে নেই, খেলে আয়ঃঃক্ষয় হয়। 

সন্তানের জন্ম বারে ও মাসে জননণকে স্বহন্তে হাঁড়ি কাড়তে নেই» 
ফেলতে নেই, নববস্ত্র পরতে নেই, ধোপার বাড়ী কাপড় দিতে নেই। 
পৌষ মাসের শেষ 'দনে ময়লা কাপড় রাখতে নেই, ওকে বলে পৌষ- 
কালসশ। 

জন্মমাসে, জন্মবারে ও জোড়া বছ'র পুরুষের উপনয়ন ও বিবাহ 
নষেধ। 


৩৩৭। বৃহস্পাতি ও রাঁববারে ম্্শলোকের যাত্রা করতে নেই । 


০৩৮ । 


৩৩৯ । 
৩89 । 


৩৪১ । 
৩৪২ । 
৩৪৩ ॥ 
৩৪৪ ॥ 
৩৪৫ । 


লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার ১০১ 


শুক্র ও সোমবারে হাঁড়ি কাড়তে নেই, শুকরের হাঁড় কুকুরে খায়, সোমের 
হাঁড় যমে নেয়। 

সোম ও বৃহস্পাতবারে হাঁড় ফেলতে নেই। 

ভান্রু, পৌষ ও চৈত্রে চাকর, দাস৭ ছাড়াতে নেই, নতুন লোকও রাখতে 
নেই । 

গোবরে থুথু ফেলতে নেই । 

প্রদীপ দক্ষিণ মুখে রাখা নিষেধ । 

পায়ের নখে মাটি খশ্ড়তে নেই । 

এটোমুখে অন্যের সঙ্গে গজ্প করা নিষেধ । 

মুসলমানকে গঙ্গাজল দিতে নেই । 


৩৪৬ । প্রাতপদ, দ্বিতীয়া, ষণ্ঠী, দশমশী, একাদশণী, দ্বাদশণী, চতুর্দশনী, অমাবস্যা 


৩৪৭ ॥ 
৩৪৮ ॥ 
৩৪৯। 


৩৫০ । 
৩৫১ । 


ও প্া্ণমায় পৈতার সৃতাকাটা নষেধ । 

কাচা কাপড়ের নিংড়ানো জল পায়ে দেওয়া নিষেধ । 

কলা, বেল খাওয়ার পর কিছ? না খেয়ে জল খেতে নেই । 

[ববাহের অলংকার এক বৎসরের মধ্যে হারান ঠিক নয়, এমনাঁক 
বিবাহের গহনা গালিয়ে নূতন গহনা করাও নিষিদ্ধ । 

রাববারে বাঁশের জন্মদিন, এদিন ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা নিষেধ । 
চৌকাটে, দেওয়ালে কি বেড়ায় চুন মুছতে নেই, ধার হয়। 


৩৫২ । বিধবার কাপড় সধবাকে পরতে নেই । 
৩৫৩। এক ডুব দিতে নেই । 


৩৫৪ । 
৩৫৫ । 


৩৬৬ । 
৩৬৭ । 
৩৫৮ । 
৩৫০১ । 
৩৬০ | 


তেল বা দুধ পড়ে গেলে “আহা” বলতে নেই । 
সম্তানবতণ স্ত্রীলোকের বুকে খাদ্যদ্রব্য পড়লে তা এঁ স্ত্রীলোকের খেতে 
নেই। 
গরম ভাত খেবে চুলে জল দিতে নেই । 
পাতের দুধ-ভাত অন্যকে দিতে নেই । 
ছেড়া কাপডে বক্ষদ্ছল দেখাতে নেই । 
চাল মাপার পাব্রে ভিক্ষা দিতে নেই । 
পান ধোয়া জল পান করা বারণ । 


৩৬১1 খাওয়ার সময়ে নদী কি পুকুরের জলে মাছের কাঁটা ফেলতে নেই । 


৩৬২। 
৩৬৩। 


দাঁড়য়ে দাঁতন কাঠ ব্যবহার করা নিষেধ । 
নিকোন ঘরে ঝাঁট না দিয়ে শুতে নেই'। 


৩৬৪ । কুকুরকে দঃধভাত দিতে নেই । 


৩৬৬ । 
৩৬৬ । 


প্রীতমার প্ঠদেশ দেখা বারণ । 
দাঁড়য়ে জলপান 'নাষদ্ধ। 


৯০২ 


৩৬৭। 


লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার 


মহামারী সংকামিত স্থান থেকে পালক প্রীতি বদ্ধষানে যেতে নেই» 
[লফাফা বদ্ধ চিঠি পাঠাতে নেই। 


৩৬৮। গো, ছাগল পশু দাঁড় বাঁধা অবস্থায় বিক্লয় করতে নেই। 


৩৬৯। 
৩৭০। 
৩৭১। 
৩৭২। 
৩৭৩। 
৩৭৪ । 
৩৭&। 
৩৭৬। 
৩৭৭। 
৩৭৮। 
৩৭৯। 
৩৮০। 
৩৮১। 
৩৮২। 
৩৮৩। 
৩৮৪৪ । 
৩৮&। 


৩৮৬। 
৩৮৭। 
৩৮৮। 
৩৮৯ । 
৩৯১০ । 
৩৯৯। 


৩৯২ | 


তেল মেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে নেই। 

এক কাপড়ে কোথাও যেতে নেই । 

কোণ কাটা কাপড় স্ভীলোকের পরা নিষেধ । 

শ্রাবণ মাসে তাল খাওয়া নিষেধ, তবে সাতাঁট খেলে দোষ নেই । 
বৃহস্পতিবারে চাল ভাজা খেতে নেই। 

উত্তর-দক্ষিণ করে উনান কাটতে নেই। 

অন্যের পারত্যন্ত চাঁড় বা ?পদুর ব্যবহার করতে নেই। 

বৃহস্পাঁতবার ও রাঁববার কাঁচা পেয়াজ খেতে নেই। 

হাতের চুড়ি লোৌহা'দ অঙ্গে ভাঙ্গা নিষেধ । 

দুজন রুগীকে একই বিছানায় রাখতে নেই। 

ওষুধ খেয়ে সেখানে বসতে নেই,একট; পেছনের দিকে সরে আসতে হয় ॥ 
আহারের ঠিক পরেই পায়খানা করতে নেই। 

খালি মাথায় বাহ্যে যেতে নেই। 

সন্তানের তেল গায়ে কি মাথায় ?দতে নেই । 

শূন্য কলসণ বাড়ীর ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। 

একটিমান্র সঙ্গি মাছ পাক করে খেতে নেই। 

কোনো পান্ন থেকে পানে জল দিয়ে সেই পান্রের অবাশন্ট জল অন্য 
কার্ষে ব্যবহার 'নাঁষদ্ধ। 

শৃগালকে ছিল মারতে নেই । 

মুগে মাছে বা ঘুতে মাছে খেতে নেই। 

গুরুজনদের পাতে লবণ দিতে নেই। 

ধাতুপান্রে পা ঠেঁকান নিষেধ । 

রাত্রে হরিদ্রাকে হরিদ্রা বলতে নেই, বলতে হয় “রং” বা 'গুড়া” । 

সন্ধ্যায় চণ বলতে নেই, বলতে হয় দই, পান ধিনতে হলে পান বলতে 
নেই, বলতে হয় “বোঁটা” আদার নাম করতে নেই, বলতে হয় “ঝাল”, 
খয়ের বলতে নেই, বলতে হয় ণতত” মধু বলতে নেই, বলতে হয় “মৌ', 
হরিতকী বলতে নেই, বলতে হর 'কথা*। 

রাতে সাপ বলতে রেই, বলতে হয় “পোকা? । 


৯। 


| 


৩ ॥ 
নি । 


১০ । 


৯১। 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ১০৩ 
প্রতিকার ও উপশম সংক্রান্ত 


রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘাড়ে ব্যথা হলে পরাঁদন সকালে মাথার বাঁলশ 
রোদে দিতে হয় । দলে ঘাড়ের ব্যথা সারে । 

চোখে আঞ্জান হলে কোন ছোট ছেলের পুরহষাঙ্গাট বোলাতে হয় 
তাহলে আঞ্জুীন সেরে যায়। 

দুর্গার বরণের পান খেলে ছল সেরে যায় ॥ 

কুল গাছের পাতা প্রতিদিন একটি করে নিয়ে আঞ্জীন হয়েছে যে চোখে 
সেই চোখে বুলিয়ে একাঁটি ঝাঁটার কাঠিতে গিথে রাখতে হয় । এই 
রকম পর পর সাতাঁদন করার পর পাতাগ্ণীল যখন শুকিয়ে যাবে? 
তখন সেগূলিকে জলে ভা'সয়ে দিতে হয়। এতেই আঞ্জাীন নিরাময় 
হয়। 

ছোট ছেলেমেয়েদের মাথায় মারতে নেই। মারলে তারা বিছানায় 
প্রন্নাব করে ফেলে বলে সংস্কার । তাই মাথায় মারলেও তাদের মাথায় 
ফ দিয়ে দিতে হয়। তাহলে আর বিছানায় প্রন্রাব করে না। 

খুব বোশ খাওয়া হয়ে গেলে খাওয়ার পর বাঁ হাতাঁট দিয়ে পেটে বোলাতে 
হয়, বোলালে সহজেই হজম হয়ে যায় । 

কি দিয়ে কাউকে মারতে নেই । মারলে প্রহ্বতজন কণ্চির মতন রোগা 
হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রতিকার হল প্রহ্ৃতজনকে 'দিয়ে কাঁণ্চিটকে কামাঁড়য়ে 
তারপর শোঁকাতে হয়। 

কারো গায়ে কনুইয়ের আঘাত দিতে নেই । আঘাত লাগলে আঘাতি- 
প্রাপ্তকে দিয়ে কনুই শুকিয়ে নিতে হয় । 

কাউকে বাঁ হাত 'দয়ে মারতে নেই ।॥ মারলে প্রহ্হতজন রোগা হয়ে যায়। 
রাগের মাথায় কাউকে বাঁ হাত দিয়ে মেরে বসলেও প্রাতিকারস্বর্‌প বাঁ 
হাতাঁট মাটিতে ঠুকতে হয় ॥। তাহলে দোষ খণ্ডন হয়ে যায় । 

সন্ধ্যার সময় আকাশে 'তিনাঁট পর্যন্ত তারা দেখে বাড়ীতে ঢুকতে নেই । 
বিশেষত ছোট ছেলেমেয়েদের । চারটে তারা আকাশে দেখে তবে 
বাড়ীতে ভুকতে হয় । আকাশে তারা দেখাজাঁনত দোষ খণ্ডন করতে 
বলতে হয়-”” 


এক তারা লারাপারা 
দু'তারা কাপাস তারা 
তিন তারায় কোষে কোষ 
চার তারায় নাহ দোষ। 


প্রিয়জন সম্বন্ধে দুঃস্বপ্ন দেখলে চাল বেটে তা দিয়ে পিঠে তৈরী করে 


১০৪ 


১২। 


৯৩ । 


১৪। 


১%। 


১৬। 


১৭। 


৯৮। 


১৯। 


9। 


ত১। 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার 


শালপাতায় মুড়ে সেটা প্রিয়জনকে খাওয়াতে হয়। তাহলে আর 
দুঃস্বপ্লাট ফলে না। 

দুগ্ধপোষ্য শিশুর হে*চাঁক উঠলে নিকটবতখু বয়স্ক কাউকে একটুকরো 
সুতো শিশুর মাথায় রেখে বলতে হয়--'মা ষণ্ঠীর বোঝা বও ।। 
তাহলেই হে*চাকি থেমে যায়। 

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুর হে*চকি উঠলে তাকে ভয় দেখাতে হয়। 
তাহলেই হে“চাঁক থেমে যায়। 

কোন ছোট শিশুকে পড়ে যেতে দেখলে এবং পাঁরণামে যাঁদ তার রন্ত- 
পাত হয় তাহলে সেখানে উপাস্থিত বয়স্ক ব্যক্তিকে ততক্ষণাং মধু ও ঘি 
মিশিয়ে এ ক্রন্দনরত শিশুকে খাইয়ে দিতে হয়। 

ঘরের চাল থেকে বর্ষাকালে যেখানে জল বরে পড়ে সেই ছৃ'ঁচতলায় 
বাড়ীর কোন ছেলেমেয়ে পড়ে গেলে বা আছাড় খেলে তাকে আর 
বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বাড়ীর অভিভাবক স্থানপয় কেউ 
একটি পাত্রে করে জল এনে পড়ে যাওয়া ছেলে বা মেয়েকে এঁ ছাঁচিতলায় 
দাঁড় করিয়ে এ জল তার মাথায় ছুড়ে দেন। ছঃড়ে দেওয়া জল মাথায় 
এসে পড়লে তবে বাড়ী ঢোকার অনুমতি পায় পড়ে গেছে যে সে। 
ভাঁতিপ্রদ স্বপ্ন দেখার হাত থেকে বাঁচতে হলে বিছানার নীচে লোহা 
রেখে শুতে হয় । বিশেষত লৌহ নির্মিত কোন অস্ত্র হওয়াই এক্ষেত্রে 
বাঞ্ছনীয়। 

স্বপ্ন দেখার হাত থেকে রেহাই পেতে বালিশের নীচে শোবার ঠিক 
আগে আঙ্গুলে করে তিনবার “মা” লিখতে হয়। 

অনবধানতাবশতঃ বাট বা এই ধরনের তাঁক্ষুধার অস্ব্ে যাঁদ পা ঠেকে, 
তাহলে খুব আলতোভাবে সেই জিনিসাঁটর আঘাত দেহে নিতে হয়। 
এর ফলে বটি বা অনুরূপ অস্্রের বড় আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া 
যায়। 

স্লীলোকের কেশের অগ্রভাগ কারো গায়ে লাগান নিষেধ । লাগলে সেই 
ব্যান্ত চুলের মত সরু হয়ে যায়। আকস্মিকভাবে লেগে গেলে বলতে 
হয়, চুল নয় ফুল? । 

দাঁতে ব্যথা হলে মুখের যে দিকে ব্যথা, সেই দিকের কানের সঙ্গে 
সুতোয় বেঁধে ঝুালয়ে দিতে হয় ডালিম গাছের শেকড় । 


আধকপালি ছলে কপালের যে দিকে ব্যথাসেদিকেরচুলে মিষ্টি কুমড়োর 
ডাঁটা বেধে দিতে হয়। 


২২। বেড়াল মারতে নেই। মেরে ফেললে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় । প্রায়াশ্চত্তে 


মহত বেড়ালের ওজনের সমান সোনা অথবা লবণ দান করতে হয়। 


স্ই্৩ । 


২৪ ! 


৫। 


২৬। 


২৭ | 


২৮। 


৯ | 


৩০9 । 


৩১। 


৩২। 


৩৩। 


৩৪ । 


'৩৬। 


কত । 


লোক-ীববাস ও লোক-সংস্কার ১০ 


সন্তানলাভে ব্িত দম্পাঁতকে দুশট বট পাকুড় এনে সমারোহের সঙ্গে 
[বিবাহ দিতে হয় । জল 'সিঞ্নের মাধ্যমে যাঁদ গাছ দুশটকে বাঁচিয়ে 
রাখা যায় তাহলে দম্পাঁত সন্তান লাভ করে। 

হাতে পায়ে ঘা হলে বা নখের আঁচড়ে 'কংবা অন্য কারণে যাঁদ 'বাঁষয়ে 
যায়, তাহলে হঃকোর বাসি জলে ঘহ*টের ছাই 'মাঁশয়ে তাতে একগাছা 
চুল দিয়ে তারপর তাই দিয়ে ঘা-টাকে কয়েকবার মুছে দিতে হয় সকাল 
বেলা । এতে ঘা শুকিয়ে যায় । 

মায়ের আঁচল লেগে যাঁদ ছেলে শাঁকয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে কাল 
গরুর কাঁচা দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে তাইতে ছেলেকে স্নান করাতে 
হয় ॥ তাহলেই ছেলের সব দোষ কেটে যায়। 

পেটে প্রশহা হলে গোয়ালে গরুর খোঁটায় সাত দিন পেট ঘষতে হয়। 
এতে পেটের প্লীহা সারে । 

গায়ে ঘামাচি হলে গলায় পরতে হয় শ্যামলতার মালা । শ্যামলতার 
মালা যেমন শকোতে থাকে, ঘামাচিও তেমাঁন কমতে থাকে । 

কুকুর কামডানো ব্যন্তি যাঁদ সঙ্গে সঙ্গে সাতটা মাসকলাই সাতটা পাত- 
কূয়ায় ফেলে দেয় তাহলে তার আর কোন ভয় থাকে না। 

অনেক সময় চোখে টুসি পোকা হয় । এক্ষেত্রে ভোরবেলা মুখ না ধুয়ে 
একগাছা দূ্বা দিয়ে চোখের দুশট পাতায় ঘষতে হয় । এতে টহাস 
পোকা চলে যায় । 

গলায় ব্যথা হলে কলার শুকনো খোসা বাঁধতে হয় । কেউ যাঁদ জিজ্ঞেস 
করে খোসা বাঁধার কারণ, সঙ্গে সঙ্গে খোসাটি খুলে ফেলতে হয় । এতে 
প্রনকর্তার গলায় ব্যথাটা সণ্গারত হয়ে যায়। 

শিশু যাতে তাড়াতাড়ি হটিতে পারে সেজন্যে গুড় ও আতপ চাল দিয়ে 
গোলাকার এক রকমের পিঠে তৈর করে সেই পিঠে ঘরের চাল থেকে 
নইচের দিকে গড়িয়ে দিতে হয়। তাহলেই শিশু হাঁটিতে পারে । 

চুল আঁচড়াবার পর চিরুনাটি তিনবার শখকে তারপর রাখতে হয়। 
নইলে মাথার চুল উঠে যায়। 

বরাকর নামক কাজ্পনিক পশরকে বন্ধ্যা রমণ যদি চিড়ে খাওয়ানোর 
মানত করে, তবে তার সম্তান লাভ হয়। 

সাইটোর অনুষ্ঠান করলেও বন্ধ্যা রমণণ সন্তান লাভের আধিকারণ 
হয়। 

মায়ের আঁচল সন্তানের গায়ে লাগলে সন্তানের আয়ঃক্ষয় হয়। 
এক্ষেত্রে আঁচলটাকে মাটিতে ঠেকাতে হয়, তাহলেই দোষ কেটে যায় । 

যে চোখে আঞ্জ;ুন হয়, সেই দিকের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে কষে সূতো 
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বাঁধলে আন্তে আন্তে আঞ্জুন সেরে যায় । 

গরু, ছাগল ইত্যাদির যেখানে প্রসব হয়, সেখানে কোদাল দিয়ে একবার 
কোপ মারতে হয়। তাহলে গরু বা ছাগলের কোন ক্ষাত 
হয় না। 

পর পর কয়েকাঁট সন্তান মারা গেলে মৃত সন্তানের কান বা নাকের 

অংশ বিশেষ কেটে দিতে হয়। তাহলে সম্তান আর মারা যায় না। 

[কিংবা যদি মারা যায়ও তাহলে পরবতীঁকালে নাক বা কানকাটা 
অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে । তার ফলে তাকে দেখলেই চেনা যায়। 

গরুর প্রসব হলে ফুল পড়ার আগে গরুটিব লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত 
মেপে সাতগা'ছি কলমশলতা গরুকে খাইয়ে দিলে গরুর দুধ খুব ভাল 
হয়। এরপর ছেড়া জালের ট:করোতে কচ্ছপের খোলা, কাঁড়, ঝাঁটার 
টুকরো একসঙ্গে বেধে গলায় ঝূলিয়ে দিলে তার দুধ কেউ চালতে 
পারে না। 

বাড়ীতে বাজ পড়া একটা ভয়ের বাপার । বাজ পড়ার ফলে শুধু 
বাড়ীরই ক্ষাত হয় না, এর ফলে মানুষেরও মততযু ঘটতে পারে । অথচ 
বাজ পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বিজ্ঞান সম্মত কারণ মানুষের 
ছিল অজানা । তাই “বাজবরণ, নামক গাছ বাড়ীতে রাখার সংস্কার 
তৈরী হয়েছিল । এর ফলে বাড়তে বাজ পড়ে না বলে ধারণা । 

এমন অনেক শিশহ আছে যারা একটু বেশী বয়সেও রাব্রে ঘুমন্ত 
অবস্থায় বিছানায় প্রম্রাব করে ফেলে । এদের এই বদভ্যাস দ্‌রীকরণের 
ব্যাপারে একি সংস্কার প্রচলিত আছে । সেশট হল বিছানায় প্রন্রাব- 
কার শিশুকে রান্তার তেমাথায় বসিয়ে রাখা হয়। তাকে যাঁদ কেউ 
সম্বোধন করে তখন শিশুটিকে বলতে হয়, “শেজে মতো নেরে* ॥ এই 
বলে পালিয়ে গেলে বদভ্যাসাট চলে যায় । একটি প্রবাদেও এই প্রসঙ্গট 
উল্লাখিত হয়েছে-ওরে আমার কে রে শেজে মুতো নে রে। 

স্নেহ বা প্রীতিভাজন কাউকে হাত দিয়ে মারার অব্যবাহত পরেই 
মাঁটতে হাত দিয়ে আঘাত করতে হয়॥ নতুবা স্নেহভাজনের অমঙ্গল 
হয়। 

ঝাঁট দেবার সময় গায়ে ঝাঁটা লেগে গেলে অমঙ্গল হয় | সেক্ষেত্রে দ'পা 
য়ে ঝাঁটাঁট তিনবার মাড়াতে হয়, তাহলেই সব দোষ খণ্ডন হয়ে যায় । 

ঝাঁটা গায়ে লাগলে বদ্ধ কমে যায় বলে বিশবাস। 

যে ঘা দশর্ঘাদন ধরে রয়েছে, নিরাময় হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে হাতে পায়ে 
চুল কিংবা কালো সুতোয় কাঁড় পরতে হয়। পরলে পুরনো ঘা সেরে 
যায়। 
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কারো ঘন ঘন জবর হলে এবং তা ছেড়ে গেলে ভালুকের লোম পাঁরয়ে 
দিতে হয়, তাহলে এই ধরনের জহর যা ভালুক জবর নামে পাঁরচিত, 
গনরাময় হয় । 
কদবেলের খোলায় নারকেল তেল রেখে তারপর সেই তেল মাখলে 
মাথার খুশাক সেরে যায় । 
অমাবস্যার রাতে তেমাথার থেকে সংগৃহীত ঘোড়ার নালে প্রস্তুত 
আংটি পরলে ভগ্নস্বাস্ছ্য উদ্ধার করা যায়। 
উটের প্রন্রাব খাওয়ালে ষক্ষযারোগ নিরাময় হয় । 
বাস মুখের থুথু লাগালে দাদ ভাল হয় । 
ঠোট ফাটা সারাতে রাত্রে ঘুমোবার সময়ে নাভিতে তেল দিতে হয় । 
ঘোড়ার মল লেগেছে এমন জ্‌তোর সুকতলা শোৌখালে মৃগী রোগণ 
ভাল হয়। 
ঘতকাণ্নের জল মাথায় দিলে মাথা ঘোরা সারে ॥ 
পেট ব্যথা করলে পেটে পুকুরের পাঁক লাগাতে হয় । 
আমরুল পাতার রস গরম করে খেলে আমাশয় নিরাময় হয় । 
পেট কামড়ালে পেটের ওপর একটা বড় পান রেখে দিতে হয়। 
তাহলেই কামড়ান সারে । 
ছাগল দুধের সঙ্গে জাম গাছের সাতটা কচিপাতা বেটে তার রস মিশিয়ে 
খাওয়ালে রন্ত আমাশয় ভাল হয়। 
1নজের হাতে বেড়াল মেরে ফেলা খুবই অশুভ । এক্ষেত্রে মত বেড়ালের 
ওজনের সমান লবণ খাল-ীবল-পুকুরের জলে 'দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে 
হয় ॥ 
রান্রবেলা আকাশে এক তারা দেখতে নেই । দেখলে পাশের সঙ্গীকে 
বলতে হয়-_তোর আমার ক? চোখ 2 সঙ্গীট বলে 'চারচোখ' ! 
কুকুরে কামড়ালে পচা পুকুরের জল খাওয়ান হয় । 
আকাশে এক তারা দেখা অশুভ | সেক্ষেত্রে প্রাতিকারের জন্য কপিল 
মুনর নাম করতে হয় সাতবার । 
“তোমার শরীরটা ভাল হচ্ছে"্-একথা বলতে নেই। বললে স্বাস্থ্য 
খারাপ হয়ে যায় । এরকম ক্ষেত্রে গায়ে থুতকুড় দয়ে দিতে হয়। 
ভূমিকম্পের সময় উলঙ্গ হয়ে মাটি কামড়ে তুলতে হয় । তাহলে এই 
মাটি পরীক্ষা-বৈতরণন উত্তীর্ণ হতে কংবা মামলা জয়ে কাজে লাগে । 
প্রবল ঝড় যম্ধ করতে উঠোনে পিখশড় ছহুড়ে দিয়ে বলতে হয়-স্পবনদেব 
বসো। 
পায়ে চুটাক পরানো ঘরের বউ বারমুখো হয় না। 
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মেয়েদের নাকে সোনা ধারণ করতে হয়ঃ তাহলে নিঃ*বাস শুদ্ধ হয় । 
মৃত্যুর খবর শুনলে অথবা বাড়ীর সামনে দিয়ে মড়া গেলে জল ঢালতে 
হয়। 

কোনো বন্ধ্যা স্লীলোক যাঁদ নবজাতকের ক্ষাতিসাধন করে, তাহলে তার 
সন্তানলাভ ঘটে । 1বপরাতক্রমে বন্ধ্যা রমণী যাতে নবজাতকের কোন 
ক্ষতিসাধন করতে না পারে সেজন্যে জাতকের কান দুটো ফুটো করে 
দিতে হয়। 


ছোট শিশুকে কোনো কিছ? খাওয়ানোর সময় খাবারের কিছু অংশ 
শুকে ফেলে দিতে হয়। বিশেষতঃ মা যখন শিশুকে খাওয়ায় । 
সংস্কার হ'ল মায়ের দ্‌ম্টি খুব সাংঘাতিক । মায়ের দৃন্টি খাবারে 
লেগে যাঁদ শিশুর অসুখ করে তবে তা সহজে সারেনা । 

সন্ধ্যাকালে আকাশে একতারা দেখলে অনেকে ন'টা ফুলের নাম করে 
ভ্রম সংশোধন করে । 

[তিনবেলা স্নানে কাম গরপৃর উপশম হয় । 

তুলসঈপাতা জলে, ভাতে এবং খাবার পরে ব্যবহার করা ভাল । এতে 
শরীর শীতল থাকে । 

মহাবিষুব সংক্তান্তিতে ভগ্ন ভ্রাতাকে ছাতু, কলা ও গুড় থেকে বর্তু 
লাকারে অন্যান্য উপাদেয় খাদ্যের সঙ্গে পাঁরবেশন করলে ভ্রাতার আয়ুঃ 
বৃদ্ধ পায়। 

চৈত্র সংকান্তির দিন স্নান করে দু'মটো ছাতু নিয়ে তে-মাথায় উপাচ্থিত 
হয়ে দু; পায়ের ফাঁক দিয়ে পেছন দিকে তা গড়াতে ওড়াতে বলতে 
হয়--“ছাতৃ যায় উইড়া, দুষমন বাদণ মরে হুইড়া”। তিনবার বলতে 
হয়। বললে শন্রুর বিনাশ হয়। 

শান-মঙ্গলবারে পোড়া খেলে গ্রহদোষ নাশ হয়। 

বসন্ত রোগ হলে বলতে হয় "মায়ের দয়া? হয়েছে । এক্ষেত্রে মা' বলতে 
শবওলা দেবীকে বোঝান হয়েছে । বসন্ত হলে মনে করা হয়মা 
শঁতলা রুষ্ট হয়েছেন । কাজেই তাঁকে পৃজা দিতে হয়। তাঁকে 
মানত করতে হয়, তাহলেই রোগ নিরাময় হয় । 

কার্তক পূজা করলে সন্তানহীনা রমণী সন্তান লাভ করে বলে 


[ব*বাস। একটি প্রবাদেও এই সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে-- 
হবেনা আরূবাঁজার ছেলে, কাক রে তোর বাবাও এলে । 


মাছের কাঁটা গলায় আটকালে বেড়ালের পায়ে ধরতে হয়, ধরলে গলার 
কাঁটা নেমে যায়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-. 
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মাছের কাঁটা গলায় দড়, 

বিড়ালের পায়ে গড় কর। 
অন্য একট প্রবাদে বলা হয়েছে-- 

“াইল দা; খাইবাম, 

বিলাইরে ঠেং দেখাইবাম ॥ 
স্"অর্থাং ভাল দিয়ে ভাত খেলে আর গলায় কাঁটা লাগার কোনো 
সম্ভাবনা থাকে না আর সেক্ষেত্রে বেড়ালের মত প্রাণীর পায়ে ধরা 
তো দূরের কথা, বরং বেড়ালকে তখন লাথি দেখানোও যেতে পারে। 
একজনের সঙ্গে অপরের মাথা ঠুকে গেলে অন্ততঃপক্ষে আর একবার 
[নিজেদের মধ্যে মাথা ঠুকে নিতে হয় ॥। নইলে মাথায় শিও গজায় । 
খেতে বসে হাঁচি হলে পাতের তলা থেকে ভাত তুলে খেতে হয় । 

ন্ধ্যা রমণশ দেবস্থানের সংলগ্ন গাছে দড়ি দিয়ে ডল বেধে দিলে 

সন্তান-সম্ভবা হয় বলে বিশবাস । তাই প্রায় সব উল্লেখযোগ্য দেবস্থানেই 
অসংখ্য দাঁড় বাঁধা চিল গাছ থেকে ঝুলতে দেখা যায়। অনেক সময় 
গাছ ছাড়াও মন্দিরের জানলার শিকেও এইভাবে ছিল বেধে ঝৃলিয়ে 
[দতে দেখা যায় । 
আকাশে তারা খসা দেখলে সাতটি ফুলের এবং সাতজন ব্রাহ্মণের নাম 
করতে হয়। মতান্তরে সাতজন ব্রাহ্মণ, সাতাঁট ফুল এবং সাতাঁট 
পুকুরের নাম করতে হয় । 
মান্দর-মসজিদের জল পাঁচাট গোলমরিচ ও তেজপাতা সহ খেলে 
হাঁপানি সারে । 
খাঁড়া ধোয়া জল খেলে ( গোলমারচ সহ ) রোগ সারে । 
ঝড় আসবার আগে উঠানে পিশাড় দিয়ে রাখলে ঝড় কমে যায় । 
রান্রবেলা কোথাও বের হবার আগে বুকের মধো থুতু দিয়ে দিলে 
অপদেবতা বা ভূতের হাত থেকে [নিচ্কীত পাওয়া যায়। 
শশুর জন্মগ্রহণের পর তার প্রথম মল কাজললতার একদিকে রেখে 
এবং এই দিয়ে জননকে প্রত্যহ শিশুর কপালে ফোটা পাঁরয়ে দিতে 
হয়, তাহলে ডাইনর দৃন্টি পড়ে না। 
কোন মানূষকে যাঁদ সন্দেহ হয় যে সে শিশুর ক্ষাতি করবে, অর্থাৎ সে 
ডাইন, তাহলে তার কানে যাবার মত করে প্রমাব, পায়খানা এবং এই 
ধরনের আবর্জনার নাম করতে হয়। তাহলেই সন্দেহ ভাজন মানুষ- 
1টর কুদষ্ট থেকে শিশ: রক্ষা পাবে। 
দশপাবলীর দিন রান্রে পাটখাড়র আগ্দনে হাত-পা অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সেকে 


1নলে খোস-প্যাঁচড়া হয় না। 
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প্রসব যন্ত্রণায় গর্ভবতী রমণী কম্ট পেলে পুজ্পহণীন তে*তুল গাছ এক 
নিঃ*বাসে এক টানে উপড়ে নিয়ে এসে গর্ভবতাঁর চুলে বেধে দিতে 
হয়। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রসব হয়। 
সন্তান হওয়ার সময় ঘাঁদ গর্ভবতী রমণী কষ্ট পায়, তাহলে তার পায়ে 
লজ্জাবতী লতার শেকড় বেধে দিতে হয় । 
সদ্য পোয়াতির শুন শস্ত হয়ে ব্যথা হলে সন্ধ্যাবেলা একটা মুড়ো ঝাঁটা 
নয়ে শুনে তিনবার ছুইয়ে ফেলে দিতে হয়। 
1শশু সন্তানের বাম হলে ময়্‌রের পেখম বেধে দিলে উপশম হয়। 
মৃত কচ্ছপের খোলা গোয়াল ঘরের চালায় ঝুলিয়ে রাখলে পশহদের 
অমঙ্গল 'তরোহত হয়। 
গাই গরহ বাচ্চা প্রসব করলে তার গলায় একটা দাঁড়র সঙ্গে শঙ্খের 
সামনের অংশ ও একটা লোহার শলা এবং একটা ফটো কাঁড় দুই শিঙে 
বেধে দিতে হয়, এতে গাভী বা শাবকের অমঙ্গল হয় না, কোন কিছুর 
কুদৃত্টি লাগেনা । 
অন্নপ্রাশনের পূর্বে শিশুর শিশু দাতি উঠলে বা প্দাতে ভাতে খাওয়া” 
অলক্ষণ। এক্ষেত্রে শিশুকে ঘোড়ায় চড়ালে এবং ঘোড়ার গলায় মালা 
দিলে দোষ কাটে। 
সন্ধ্যাবেলা আকাশে প্রথমে একট মাত্র নক্ষত্র দেখলে দর্শক নিকটস্থ 
ব্যক্তিকে বলে, তোমার আমার কয় চোখ? উত্তর আসে চার চোখ । 
এর পরে প্রশ্ন করা হয়, “একটা ফুলের নাম কর।” উত্তরদাতা যে 
কোন একটি ফুলের নাম করে। তারপরে এ নক্ষত্র দর্শক ব্য্তি 
[তনটি নক্ষত্র উদয় না হওয়া পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করে, ঘরে প্রবেশ 
করেনা । তিনাঁট নক্ষত্র দেখার পর এই ছড়াটি আবৃত্তি করে দোষ 
মৃত্ত হয়ে গৃহে প্রবেশ করে- 

এক তারা মানুষ--মারা, 

দুই তারা কাঁঠালের শেষ, 

তন তারা নাই দোষ । 
দুজনের মাথা ঠোকাঠদীক হয়ে গেলে একে অন্যের চুল ধরে বলে, “বল 
তো, চুল না ফুল? উত্তরে অনাজন ফুল" বললে তবে চুল 
ছাড়া হয়। 
কুক্কুর কান নাড়লে চোখ বুজে তিনবার থুথন ফেলতে হয় । 
কেউ অন্যকে পাটকাঠি অথবা কলার ডাল 'দিয়ে আঘাত করলে প্রহ্থত 
বান্তকে এঁ পাটকাঠি বা কলার ভাল ভেঙ্গে আঘ্রাণ করতে হয়। 
খেতে বসা অবস্থায় মুখ থেকে খাদ্য পড়ে গেলে শন্তু বাঁদ্ধর আশংকা 


৯১০১৯ । 


১০২। 


৯১০০৩ | 


১০৪ । 


৯০ । 


১৯০৬। 


১০৭ । 


৯০৮ । 


১০৯ । 


লোক-ীব*বাস ও লোক-সংস্কার ১১১ 


করা হয়স্*স্থালত খাদ্য তুলে খেলে নাক আর কোন দোষ থাকেনা । 
আহারে বসে কাউকে কাঁদতে শুনলে খাদ্য পাত্রের নীচে জল ঢালতে 
হয় । 

শিশ: স্থানান্তরে যাবার সময় গৃহিণী প্রদীপের সলতের শীষভস্ন 
আঙ্গুলে ঘসে শিশুর কপালে টিকা দিয়ে দেন, শিশুর শরীরে সামান্য 
থুথু দেন এবং শশুর বাম হাতের কড়ে আঙ্গুলে সামানা দংশন 
করেন। 

শশুর গলায় হারের সঙ্গে রটার গোটা, রুদ্রাক্ষ, পলা, বাঘনখ, স্ফটিক 
ইত্যাদ গেথে দেওয়া হয়। 

ধশশুর কোমরে হারতকী, রদ্রাক্ষ ও তামার পয়সা 'ছদ্র করে বেধে 
দেওয়া হয় । হারতকী বসন্ত এবং তামার পয়সা ওলাওঠা রোগের 
আশঙকা 'নবারক । 

অন্নারম্ভের আগে কোন শিশুকে অন্য বাড়ীতে নিয়ে যেতে হলে এ 
শিশুটির মূত্র মাটিতে ঘষে শিশহাটির ললাটের বামপাশ্বে* একটি চিহ্ন 
দিতে হয় ও কোমরে দণ্ডকলসের ডাল বেধে দিতে হয় । 

রাত্রে এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে অন্ন কিংবা আঁঞ্নপকু দ্রব্যাঁদ 
নিয়ে যেতে হলে পারের এক প্রান্তে একখান অঙ্গার রাখতে হয়। 
নতুবা ভূতের নজর লাগে । 


কেউ কোন কারণে ভয় পেলে প্রথমে তার ব্‌কে কাপড় 'দিতে হয়। 
পরে গুড় 'মাশ্রত জলে একাঁট তপ্ত লৌহ ডুবিয়ে সেই জল তাকে পান 
করান হয় এবং তার বাম পায়ের গোড়ালি ধোওয়া জল তাকে পান 
করান হয়। 

কেউ কাউকে ডাকলে যাঁদ 'নার্দস্ট ব্যান্ত উত্তর না দিয়ে পাঁরবতে" ভ্রম 
বশতঃ অন্যে উত্তর দেয়, তবে পরে কে নিজের ভ্রম বুঝতে পারলে 
চোখ বুজে তিনবার থুথু ফেলে নতুবা দোষের মনে করা হয়। 
বাড়তে কালপে*চা ও কোৎপাখী ডাকা অমঙ্গল । কোৎপাখী ডাকলে 
1বপরীতভাবে সংখ্যা উচ্চারণ করতে হয় ৪,৩, ২,১ এইভাবে, 
তাহলেই কোৎপাখা পালিয়ে যায় । 


১১০। পাঁড়িত ব্যন্তির শধ্যার শীর্ষদেশে লোহা ও চামড়া রাখা হয় । 


১১১। 


১৯২ । 


কতকগ্রদীল লোককে গণনা করা হলে প্রত্যেকের সংখ্যা উচ্চারণ করে 
গণনা করা দোষের, যদি এইভাবে গণনা করা যায়, তবে “অদ্ধেক গরু 
অর্ধেক মানুষ" বলতে হয় ॥ নতুবা তাদের মরণ সম্ভাবনা দেখা দেয় । 

যাঁদ কোন মুদ্রাধার থেকে নাঁদস্ট সংখ্যক মুদ্রা বের করব মনে করে 
মুদ্রা তোলা হয় এবং এ মনুদ্রা গণনায় যাঁদ সেই সংখ্যাই ঠিক হয়, তবে 


১১৭। 


১৯৮ । 


১১৯ । 
১২০। 


৯২১। 


৯১ । 


খ। 
৩। 
৪ | 


$। 
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তার মধ্য থেকে একাঁট মুদ্রা বদলিয়ে নিতে হয়। 

গ্রামে কলেরা প্রভৃতি রোগ দেখা দিলে বাড়ীর সশমায় একটি ব্যবহৃত 
পুরাতন ঝাঁটা ও খোলা হাঁড়ি রেখে দেওয়া হয়। তাতে সেই বাড়ীতে 
এইসব রোগ ঢোকেনা । 

সাপের ভয় পেলে তিনবার “আন্তিক' বলতে হয়, বললে আর সাপে 
লোককে কামড়ায় না। 

কুস্বপ্ন দেখলে স্নান করার সময় জলে দ'ড়িয়ে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ব্যন্ত করলে 
কোন ভয় থাকে না। 

গামছা হারান দোষের, তবে সেই দিনের মধ্যে অপর একটি গামছা 
1কনলে দোষ নষ্ট হয়। 

ঘরের বারান্দা থেকে ছেলে পড়ে যাওয়া দোষের । সে ঘরের চাল থেকে 
জল ফেলে পুনরায় তা ধরে ছেলেকে খাওয়ালে দোষ কাটে । 

কেউ কোন কারণে ভয় পেলে কয়লা ভেজান জলে লবণ মিশিয়ে পান 
করতে দেওয়া হয়। 

চোখে পোকা পড়লে তিন পা পেছনে হটে যেতে হয়। 

চুন ডিঙ্গোতে নেই, মুখে লাগে । চুনের ভাঁড়ে হাই দিলে নাকি দোষ 
শান্ত হয়। 

ঘুমাবার সময়ে অন্যের গায়ে পড়া দোষের । সাহটি লাি বা কিল 
মারলে তবে দোষ খণ্ডন হয় । 


স্ব ও কু-লক্ষণ সংক্রান্ত 

খড়মঠেঙী ভাতার খায়-- 

স্তীলোকের পক্ষে খড়ম পায়ের আধকারণী হওয়া খুবই খারাপণ। 
িড়ম পা'বলতে যে নারীর পায়ের তলদেশের মধ্যভাগ চলার সময় 
মাঁট স্পর্শ করে না এবং খড়মের মত শুন্যে থাকে, সেই পা-কেই 
বোঝানো হয়েছে । 

রাতের বেলায় লক্ষমীপে চা বা সাদা পেচা দেখা মঙ্গল জনক। 

রাতে বেড়াল কিংবা কুকুরের কান্না শোনা অশভ। মৃত্যু সূচনা করে। 
ছেলেদের বাঁ হাত চুলকালে ক্ষাঁত হয়, কিন্তু ডান হাত চুলকালে ভাল 
হয়। গেয়েদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত । 

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে অপাত্রক বা আঁটকুঁড়র মূখ দেখতে নেই। 
দেখলে সারা দিনটা খারাপ যায়। বিশেষত অথপ্রাপ্তি থেকে বাঁটিত 


হতে হয়। 
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৬ | পুরুষের পক্ষে বাঁ চোখ নাচা খারাপ । তা ক্ষাতর নিদেশ করে। 
িবপরীতক্রমে ডান চোখ নাচলে তা লাভের সূচক । মেয়েদের ক্ষেন্রে 
কিন্তু এর বিপরশত-_ 

ডাইনে উচু বাঁয়ে উঠ্চু 
লাভ হয় কিছ? কিছু 
এই প্রসঙ্গে আরও বশ*বাস করা হয়_-উত্তমের অধম, 
অধমের উত্তম । 

৭। পিতৃমৃখশী কন্যা সুখী, মাতৃমুখন পুত্র সুখী । 
কন্যার যাঁদ পিতার মত মুখ হয় অপরপক্ষে পত্র পায় মায়ের মতন 
মুখ, তাহলে পুত্র-কন্যা উভয়েই সুখী হয় । 

৮1 অন্টম গভের সন্তান, বশেষত সেই সন্তান যাঁদ ছেলে হয়, তাহলে সে 
অত্যন্ত বাঁদ্ধমান, প্রাতিভাবান ও খ্যাঁতসম্পন্ন হয় । শ্রীকফ ছিলেন 

অম্টম গভের সন্তান । পোস্ত সংস্কারের অন্যতম উৎস এসটই ! 

৯। অশুভ লক্ষণ যু্ত স্ত্রীলোক প্রসঙ্গে বলা হয়েছেস- 
উউকপালণ চিরৃণদাঁতশ, গোদা পায়ে মারবে লাথি । 

১০ । উট্‌কপালশ চিরুনদাঁতী খড়ম পায়া, আধক বাত । 
অশুভ লক্ষণযনুস্ত মানুষ এবং গর সম্পকে বলা হয়েছে _ 
উনপাঁজুরে বরাখুরে । _অর্থাৎ যার পাঁজর কম, যে গরুর খর 
বরাহের মত তারা কুলক্ষণে । 

১১। দিনে শেয়াল, রাতে গাই, ডাকলে গাঁয়ের রক্ষা নাই। 
--সচরাচর গাভীর ডাক শোনা যায় দিবাভাগে আর শৃগালের ডাক 
শোনা যায় রান্রে। কিন্তু এর যাঁদ বৈপরীত্য ঘটে অর্থাৎ দিনে শৃগালের 
ডাক আর রান্রে গাভীর ডাক শোনা যায় তাহলে তা গ্রামের পক্ষে 
অমঙ্গলসূচক । 
১২। তন 'ঝ হইয়া পুত, 
ঘরে সামায় যমদূত । 
পরপর তিনটি কন্যা সন্তান প্রসবের পর চতুর্থবারে যাঁদ পুত্র সন্ভান 
জন্মগ্রহণ করে, তাহলে কুলক্ষণ বলে ধরা হয়। 

১৩। তিন পৃত হইয়া হয় ঝি, 
কনুই বাইয়া পড়ে ঘি। 

১৪। তিনাঁট সন্তানের পর যাঁদ কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তবে তা স-লক্ষণের 
পারচায়ক বলে মনে করা হয়। 

১৫। দবদ্হাবিয়ে হাঁটে নারী চোখ পাকিয়ে চায় । 
আটকপালণ হতভাগী পুরুষ আগে খায়। 


লোক' ৬ 


১৯৪ 
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১৭। 


১৮। 


১৯। 
২০। 
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যে নারী দুমদাম করে হাঁটে এবং কটমট করে তাকায়, যার উটকপাল, 
সেই নারী 'বধবা হয়। উটউকপালশ নারীর কথা পর্বেই উল্লিখিত 
হয়েছে । এখানে 'উটকপালখ'র বিকৃত রুপ 'আটকপাল?' পাওয়া 
যাচ্ছে। 

ছেলেদের জোড়াভুরু সৌভাগ্যের সূচক । কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা 
অশুভ লক্ষণ । 

ছেলেদের ডানাঁদকে গজদাঁত থাকা ভাল লক্ষণ আর মেয়েদের বাঁ দিকে 
গীজদতি থাকা শুভ । 

ছেলেদের ডান হাতে বা দেহের ডান দিকে জড়ুল থাকা শুভ, মেয়েদের 
দেহের বাঁ ?দকের জড়ুল সুলক্ষণ । 

মেয়েদের বাঁ দিকে এবং পুরুষদের ডানাঁদকে সাপ দেখা ভাল। 

মেয়েদের হাঁটুর তলায় চুল থাকা অলংক্ষণে । 

দেওয়াল থেকে ছবি পড়ে যাওয়া কুলক্ষণ । 

সর্প-সার্পনীর মৈথুন দর্শন সৌভাগ্যের সচক। 

রাত্রে কাকের ডাক অনমঙ্গলজনক । 

বজ্ঠার স্বপ্ন দেখলে আর্ক লাভ হয়। 

সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশ বৃদ্ধি হয়। 

দুপৃববেলা চালের ওপর কাক ডাকলে অশুভ সংবাদ আসে । 
জ্যষ্ঠ-আযাঢ় মাসে গর? বেশি ডাকলে তা বন্যার হীঙ্গতবাহাী । 

তক্ষক সাপ ডাকা অশুভ । 

বাঁশের ফুল হলে মড়কের সম্ভাবনা । 

বাস্তুতে পিপড়ে আর ইদুর বোৌশ হলে পরবতাঁ বায় বন্যা হয়। 
[টিকটিকি বাঁদিকে পড়লে রাজা হয় । 

বয়স, তারখ এমন 'কি কেনা বেচার ক্ষেত্রেও তের সংখ্যাটি ক্ষাতকারক । 


তের (অ) 
ফের (অ) 
সোমবার এবং শুক্রবার নতুন পাড় পাঁরধানকারণীর প্রচুর ধন হয়-- 
সোমে শুকে পরে শাঁড় 


ধন হয় তার আঁড় আঁড়। 

মতান্তরে গাঁড় গাঁড়” । 
স্বণণলঙকার বাড়ণ থেকে বা কারো গা থেকে হারানো খুবই অমঙ্গল- 
জনক | তাই স্বর্ণালওকার বা স্বর্ণানার্মিত যে কোন দ্বধ্য খুব সাবধানে 


রাখতে হয়। 
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ষে ব্যান্তর জন্মলগ্ন থেকে একাদশ স্থানে বৃহস্পাঁত, সেইব্যাস্ত প্রভৃত 
সমৃদ্ধির আধিকারণ হয় । 
অষ্টম হ্থানে আশ্রিত শনি জাতকের প্রাণহানি ঘটায় । একা প্রবাদে 
এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-_-একে শান, তাই রম্ধগত” | 
কোন ব্যন্তির কথা হবার সময় সেই ব্যন্তি স্বয়ং যাঁদ এসে হাজর হয় 
তাহলে সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয় । 
যে ব্যান্তর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটে, সেই ব্যক্তিও দ৭র্ঘজশবখ হয়। 
"দ্বিতীয় বিবাহের ফলে যাঁদ পূত্র সন্তানের জন্ম হয় তাহলে সংসারের 
পক্ষে তা খবই অশুভ হয়। বিগরশতক্রমে দ্বিতীয় বিবাহের ফলে 
কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তা সংসারের পক্ষে খুব শৃভ-- 

শেষ ঘরে হয় পুত, সংসারে লাগে ভূত । 

শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে কে বেয়ে । 


বেশ কয়েকটা নাম আছে যেগ্ীল উচ্চারণ করা অশুভ । এই রকম 
একটি হ'ল ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের ণগোচরণ" নামাট। সাধারণ 
মানুষ শুধু গরণ' বলে। এই রকম ফুটিগোদা' নামটিও অশুভ 
তাই সাধারণ মানুষ এ"টও উচ্চারণ করে না। 

প্রথম সন্তানাঁট মেয়ে হলে পিতার পক্ষে খুব শুভ হয় । 

পরম শৃভযোগ হ'ল “চাঁদের দিন, বুধের দশা? । 

মাথার ওপর কাক ডাকলে অমঙ্গল হয় । 

ড্মুরের ফুল ফোটা যে দেখে সে রাজা হয়। 

মা অথবা বাবা মারা গেলে বলা হয় মহাগুরু নিপাত । মহাগুরু 
নপাতের পর থেকে এক বছর খুব সাবধানে থাকতে হয়। ক্ষাতর 
সম্ভাবনা থাকে। 

গামছা হারান অমঙ্গল । 

হলদে গুড়গুড়ি বা বউকথা কও পাখী ডাকলে বোঝা যায় প্রবাসণ 
আত্মীয় বাড়ী ফিরছে। 

বউ কথা কও পাখী যদ এমন ভাবে ডাকে যাতে মনে হয় সে বলছে 
“খোকার খুকী হোক? ফিংবা খুকীর খোকা হোক" তাহলে এ সময়ে 
বাড়ীতে কোন গভ'বতা রমণী থাকলে তার সেইমত সন্তান হয়। 

গাছে তেতুল বোশ হলে ধান বোঁশ হয়। 

আম বোশ ফললে ঝড় বার সম্ভাবনা থাকে । 

কোন কিছ? খাবার সময় মুখে কয়লা পড়লে পিতামাতার মত্ত্যু 
সম্ভাবনা থাকে । 
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লোকশীব*বাস ও লোক"সংস্কার 


চিলের কান্নায় মৎস্যাভাব সাচিত হয় । 

শকুনির কান্না মড়কের সচক। 

বেড়ালের কান্না ব্যাধির সচক। 

কুকুরের কান্না অণ্চল জুড়ে মহামারস হবার লক্ষণকে প্রকাশ করে। 

খেতে বসে খাদ্য বস্তুতে আঁশটে গন্ধ লাভ পিতৃ কিংবা মাতৃ বিয়োগের 
ইঙ্গিতবাহণ । 

স্নানের পর লৌহ নির্মিত কোন 'কছর স্পশ" লাভ আত্ময় বিয়োগ 
সূচনা করে। 


যান্লালগ্নে কালো রঙের ভাঙ্গা কলস দেখার অর্থ আসন্ন আত্মীয় 
বিয়োগ । 


সন্তানের খাদ্য গ্রহণের সময় পতামাতার মুখে জল আসা সন্তানের 
রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ । 

খেতে বসে মুখের ভাত পড়ে যাওয়ার অর্থ শনু বৃদ্ধি । 

প্রজাপাঁতি ঘরে আসা মানে টাকা লাভ হবার সম্ভাবনা । 

যান্লাপথে মৃত কাক দর্শন শুভ সংবাদ লাভের হীঙ্গতবাহী । 

ঘৃঘুর ডাক শুনলে অথবা বাড়তে ঘুঘু পাখী ঢুকলে অমঙ্গল । এটা 
নাকি মৃত্যুর সচনা করে। অর্থাং যে বাড়ীতে ঘুঘু ঢোকে এবং ডাকে, 
সেই বাড়ীর কারোর মৃত্যু ঘটবে এরকম একটা 'বিশবাস প্রচলিত আছে। 
বাড়ীতে কালো বেড়ালের আনাগোনা খুব খারাপ। কালো বেড়াল 
বলতে একেবারে কুচকুচে কালো, কোথাও সাদার চিহ্ন মাত্র নেই এমন । 
অন্ধকারে চোখ দুটো শুধু জঙলে। এই ধরনের বেড়ালের আনা- 
গোনায় কারো মত্যু ঘটতে পারে এই রকম 'বি*বাস রয়েছে । 

বাঁড়র সামনে কাক একটানা ডাকলে বলা হয় কোন দুঃসংবাদ আসবে ॥ 
ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম বেড়ালের মুখ দেখলে দিনটা 
খারাপ যায়। 

সকালে উঠে মেথরের মুখ দর্শনে দিন ভাল যায়। 

কোন শভকাজে ব্রা্ধণ বা তাঁঙীর মুখ দেখা অশুভ । 

উঠানে ঝাঁটা পড়ে থাকা খারাপ । 

উঠানে বা বারান্দায় জ্‌তো উষ্টিয়ে থাকা দুলক্ষণ। 

ছেলেদের দাঁত বাঁকা থাকলে ভাগ্য ভাল হয়। 

মেয়েদের কপাল চওড়া হলে ভাগ্যবতা হুয়। 

দিনের বেলায় বাড়ীর চালে পেচা বসা অল:ক্ষণে । 

1স'দুর পড়া খুব অশুভ লক্ষণ । 

সোনা কাঁড়য়ে পাওয়া খারাপ । 
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লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার ১১৭ 


হাঁড়ি অথবা কড়ার তলা হাসলে বাড়ীতে শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হয়। 
খাওয়ার অথবা মাছের স্বপ্ন দেখলে অসুখ হয় । 

কাপড়ের দোকানে জেলে অথবা গোয়ালার হাতে বান শুভ । 
'নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরে বামন অথবা মাক;ন্দকে দেখা অশুভ । 
ঘুম থেকে উঠে গাই-বাছহর একসঙ্গে দেখা শুভ । 

কাপড়ের দোকানে গামছা বেচে বান করা অশুভ । 

পায়ে পায়ে গোছ লাগা খারাপ, বিপদ হয়। 

হাতে বা পায়ে পাঁচটার বেশী অথবা কম আঙ্গুল যার সে অলবক্ষণে । 
কপালে তিল থাকা ভাল লক্ষণ নয়। 

যে মেয়ের দাঁত ফাঁকা ফাঁকা, সে সুলক্ষণা নয় । 

একটা শালখ দেখা খারাপ । দেখলে ক্ষতি হয়। 

নিখুত সংন্দরী মেয়ে দুভ্গাগ্যবতা হয় । 

স্বপ্নে মৃত্যু দেখা ভাল । 

স্বপ্নে দাঁত পড়া দেখলে মা বাবার মৃত্যু হয়। 

স্বপ্নে সপ" দংশনে বিবাহিতা রমণী সন্তানবতাঁ হয় । 

[দনের বেলায় আকাশে তারা দেখতে পাওয়া অশুভ | 

আচমকা অগাবধানে সিশাথর দুর মুছে গেলে পাতিবিয়োগ ঘটে। 
মাহষের কপাল সাদা হলে চাষী সোৌঁটকে অশুভ মনে করে। 
গো-সাপ দেখলে ব্যথ তার সম্মুখীন হতে হয় । 

বামে 'িকাঁটকি ডাকলে কাজে বাধা পড়ে । 

দাঁড়কাক ডাকলে শোক হয়। 

কালপে*চা ডাকলে অর্থহাঁন ঘটে । 


কালো কুকুরের কাল্না শোক বয়ে নিয়ে আসে । 

সকাল বেলায় দুই শালিখ পাখী দেখা শুভ লক্ষণ । 

বাড়ীর মধ্যে একত্রে অনেক কাকের ডাক কুলক্ষণের ইঙ্গিত বহন করে। 
ভোরবেলা ডানকাতে (ডানহাত বিছানায় লাগিয়ে রেখে ) শয়ে স্বপন 
দেখা ভাল । 

শশতকালে উষ্ণ আর গরমকালে শীতল যার শরীর, সেই মেয়ে লক্ষ । 
শঙ্খচিল দর্শন, শুভ সংবাদ বা ঘটনাকে সুচিত করে । 

জল আনতে গিয়ে কলসাঁ ভেঙ্গে যাওয়া অশুভ লক্ষণ । 

নারীর বক্ষে লোমের আবর্ভাব অশ:ভ। 

কনে দেখার সময় সূলক্ষণা মেয়ে তাকেই বলা হয় যার পায়ের মধ্যবতাঁ 
আংশের ছাপ খাঁজ কাটা অবস্থায় পড়ে। 
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বিবাহ সম্পকিত 
এক গোন্রে বিবাহ হয় না। 
কনেকে কালো 'জানস উপহার দিতে নেই, পরাতেও নেই । 
গায়ে-হলহদের কাপড় খুব সাবধানে রেখে দিতে হয়। নতুবা ঈর্ষাকাতর 
মানুষ তা কেটে নিয়ে তুক করতে পারে। 
বাড়ীতে নতুন বউ এলে তার কানে, মুখে মধু ছইয়ে দিতে হয় । এর 
ফলে.*বশহর বাড়ীর সবাঁকছুই তার কাছে মধুর বলে মনে হয়। নতুন 
বউ যা বলবে তাও মধুর হয়। 
নরগণ এবং রাক্ষসগণের পান্রপান্রধর মধ্যে বিবাহ হয় না। কারণ 
তাহলে নরগণ ধার তার মৃত্যু হয়। 
বিবাহের উপযস্ত সময় হ'ল মাঘ এবং ফাল্গুন । 
ঘর আর বর, মাঘ ফাগুনে কর । 
বিয়ের দিন ঠাট্টার সম্পকী'য়রা দুধে-আলতা গোলা জলে মোনা মুনি 
ভাসিয়ে দেয়। মোনামূনি দহট দ্রুত এক জায়গায় মিলিত হলে নব- 
বিবাহিত দম্পাঁতর মধ্যে মিল হয় ভাল । 
ভাব্র, আশ্বন আর কা্তক এই তিন মাস মল মাস। এই তিন মাসে 
বিবাহ হয় না। 
অগ্রহায়ণ মাসে জ্যেষ্ঠ পত্রের বিবাহ হয় না। বিবাহ হলে কার্-কারণ 
সূত্রে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াছাঁড় অবস্থায় থাকে । বলা হয় অগ্রহায়ণ মাসে 
রামচন্দ্র ও সীতার বিবাহ অনন্ত হয়েছিল । আর উভয়ের দাম্পত্য- 
জখবন মোটেই সুখের হয়ান। 
অবিবাহত ছেলে বা মেয়ের কাছে প্রজাপতি উড়ে এলে সেই ছেলে বা 
মেয়ের শীঘ্র ববাহ হয়। 
আঁববাহতা মেয়ে কুলোর হাওয়া খেলে তার বুড়ো বর হয়। 
[ববাহের পর দিন হ'ল কালরান্রঃ এইদিন নবাববাহিত স্বামী-স্পশর 
মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া বারণ। 
অগ্রহায়ণ বা মাঘমাসের গোধূল লগ্নে বিবাহ নাষদ্ধ । 
নববধূকে শ্রাব মাসের বৃঙ্টির জল *বশঃরালয়ে লাগাতে নেই । তাই 
শ্রাবণ মাসের আগেই নববধূকে পিশ্লালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
আঁববাহিতরা কার্তক ঠাকুরকে প্রণাম করলে তাদের আর বিবাহ 
হয় না। 
শ্রাবণ মাসে অনেকেই বিবাহ নাষদ্ধ বলে মানে । কারণ এই মাসে 
নাঁক বেহ্‌লার বিবাহ হয়োছল এবং 'তাঁন বিধবা হয়োছলেন। 
পোঁষ এবং চৈন্রে বিবাহ বারণ । 
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জন্মবারে ববাহ 'নাষদ্ধ। 

বাড়ীতে কোন পারচিত ব্যান্ত এলে অন্ততঃ ছু সময়ের জন্য তাকে 
বসতে হয়, নইলে বাড়খর মেয়েদের 'ববাহ হয় না। 

নব ববাহতা বধকে *বশহরবাডীতে প্রথমে গুণের (চটের ওপর বসতে 
দিতে হয়। তাহলে *বশুরবাড়ীতে সকলের কাছে সে গুণের বলে 
স্বীকৃতি পায় । 

বিয়ের সময় বরকনে কলাতলায় খাঁর ভাঙ্গে । বিশ্বাস এই যে খাঁর 
যত টুকরো হবে, ততগুলি তাদের সন্তান জন্মাবে । 

বিয়ের তত্ব পাঠাবার সময় কাতলা মাছের মুখে পানের খাল 1দয়ে 
পাঠাতে হয় । নইলে [বিয়েতে বিচ্ছেদ ঘটার সম্ভাবনা । 

বিয়ের 'দন বরের সঙ্গে মাছ, দই আর পান নাপতের হাতে 'দিয়ে 
পাঠাতে হয় । 

বিয়ের দিন বরের বাড়ীতে বরের জন্যে কোন সধবা রমণীকে দিয়ে 
পরমাল্ন রাঁধান হয় । আর এই সধবাকে নতুন কাপড় দতে হয় । 
পরপর দহট স্ত্রীর মৃত্যু হলে তৃতীয়বার দার পারগ্রহের আগে কলা- 
গাছের সঙ্গে কাজ্পাঁনক বিবাহ অনুষ্ঠান সেরে নিলে আর কোন অমঙ্গল 
হয় না। 

বিয়ের সময় বর ও কন্যাকে স্নান করানোর পর বরের দাঁক্ষণ হাতে এবং 
কনের বাম হাতে তিন প্যাঁচ করে কার্পাস সূতা বেধে দিতে হয়। 
এরপর থেকেই বর রুপা কিংবা লোহার জাতি এবং কনে কাজললতা 

ধারণ করে। 

হাঁদনাতলায় বর-কনের শুভ দ্যাঞ্টর সগয় কোন খাতুমতী নারীর 
সেখানে থাকতে নেই । থাকলে বর-কনের জীবনে নানাবিধ অশাণ্তি 
দেখা দেয় । 

বাসরঘরে বর-কনে যাবার পর বর ও কনের মুকুট কপালী থেকে দশটি 
শোলা ছিণ্ড়ে নিয়ে একটা জলপণ“ পাত্রে দেওয়া হয়। শোলা 
দু"ট ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় মিলিত হলে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় 
হয় । 

বিবাহের দিন কনের মাকে উপবাস করে থাকতে হয় ॥ গবশ*বাস, কনের 
মা যত শুকোবেনঃ কনে ততই সুখ হয় *বশুর বাড়ীতে । 

বিবাহের পর বর যখন বধ্‌কে নিয়ে নিজের গৃহে উপাস্থত হয়, তখন 

এয়োস্ব্রীরা বরণডালা নিয়ে তাদের বরণ করে । এই সময়ে নব দম্পাঁতর 
মাথার ওপর 'দিয়ে বাইরের দিকে দুশট ডিম ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। 
[িশ্বাস, এর ফলে নাঁক যাবতীয় বালাই দূর হয় । 


৯২০ 
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৩১। বিয়েতে সব সময় বিজোড় সংখ্যায় বরাতি থাকতে হবে । 

৩২। বৈশাখ মাসের ভোরবেলা নীলকণ্ঠ পাখী দেখলে শিবের মত বর হয়। 
৩৩। সখী পাঁরবারের বো হাইহামলা বাটলে নবদম্পীত সুখী হয় । 

৩৪। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুন বা কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় না। 


গর্ভবতী রমণী ও প্রমৃতির আচরণীয় 


১। গভ“বতা রমণীকে ঘাঁট, মুচি বা ঢাকনায় খেতে নেই । খেলে সম্তানের 
পেট বড় হয়। 
২ই। গভবতশ রমণণীকে টা, গজার, চিকর ইত্যাদি মাছ খেতে নেই । এই 
সব মাছ খেলে তার প্রভাব পড়ে নবজাতকের ওপর । যেমন টাকিমাছ 
খেলে সন্তান হয় টাঁকির মত বেটে , গজার খেলে জাতক হয় গজারের 
মতন দাগযুত্ত ৷ 
৩। গর্ভবতী রমণীর কচ্ছপ খেতে নেই। 
৪। গরভ/'বতাঁ রমণীর মাছের জোড়া ডিম খেতে নেই, খেলে যমজ সম্তান 
হয়। 
৫&। গরভভবতী রমণীকে পান ছিঠড়ে খেতে নেই, খেলে জাতক নূলো বা 
খোঁড়া হয়। 
৬। শীরভবতা রমণণ বাঁধা গরু ছাগল 'িঙ্গোবে না। 
৭। সাধের দন রানে ভাত খেতে নেই । 
৮। অন্তঃসত্বা অবস্থাতে প্রসাধন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা 
হয়েছে । সংস্কার, এতে অশরীরী এবং অশুভ আত্মারা ভর করে । 
৯। গভভ'বতী রমণীর বিশেষ কোন খাদ্যে লোভ হলে সেই খাদ্য গ্রহণ করে 
লোভ মিটিয়ে ফেলা উচিত। নতুবা নবজাতকের মুখ দিয়ে খুব নাল 
পড়ে। 


১০। সন্তানসম্ভবা রমণশকে কাপড়ের কোন আঁচলে গিট দিয়ে রাখতে হয়। 
১১। গভ'বতণ অবস্থায় বোশ ঝাল খেতে নেই, খেলে সন্তান খুব রাগখ হয়। 
১২। আটে কাটে--আটমাস গর্ভাবস্থায় মেয়েদের খুব সাবধানে থাকতে হয় । 


এই সময় ঘরের চৌকাট 'িঙ্গোন নিষেধ । খাটে বা অন্য কোন উচু 
জায়গায় শোওয়াও নিষেধ । 


১৩1 অন্তঃসত্বা রমণশর কাপড় সন্ধ্যের আগেই তুলে ফেলতে হয়। নইলে 


অপদেবতার দুষ্টি পড়ে। 


১৪। অন্তঃসত্বার সময় সম্ধ্যার আগেই চুল বেধে ফেলতে হয়। সন্ধ্যার 
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পরেও এলোচুলে থাকলে অশুভ শান্তর নজর পড়ে । ফলে মাও ছা 
দুইই নম্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা । 

অন্তঃসত্বা রমণণর সম্ধ্যার পর বাইরে বেরোতে নেই । বিশেষতঃ শাঁন 
ও মঙ্গলবারে । 

অন্তঃসত্বা অবস্থায় মাথায় গন্ধ তেল মাখতে নেই, ফুল গু*জতে নেই, । 
গভণবস্থায় শাখা পরা নিষেধ । 

গরভাবন্ায় নদী নালা পার হতে নেই। 

পোয়াতীকে গ্রহণকালে ফল-ফুলহর কিছ কাটতে নেই । সংস্কার হ'ল 
গ্রহণের মধ্যে পোয়াতী যাঁদ এইরকম কিছু কাটে, তাহলে জাতক ঠোঁট 
নাক কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে । 

পোয়াতশীকে এখটো পাতা বা এটো হাড় ছংতে নেই। 

গরভবতশ রমণী অশহীচ রমণশকে স্পর্শ করে না। 

গভবিতী রমণনর মৃতদেহ দেখা নাষদ্ধ এমন ক যে পথ দিয়ে মতদেহ 
বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেই পথে পর্যন্ত তার চলাফেরা করা 
[নিষেধ । 

এক গভ'“বতশী রমণীর অন্য গভ“বতী রমণীর সাধ ভক্ষণে অংশ গ্রহণ 
নিষেধ । 

সাপ, বানর এবং কচ্ছপ গভবতাী রমণীর দেখা নিষেধ । 

গর্ভাবস্থায় ছচের সাহায্যে সেলাই *করা  নষেধ । সংস্কার এই যে 
এর ফলে ছুচের আঘাত নাকি গভ-্ছ সম্তানকেও স্পর্শ করে। 
গভবস্থায় ছঠ্‌চে সেলাই করলে গভগ্ছু সন্তানাঁটির চোখ নন্ট হয়ে যায়। 
গভ“বতশী রমণীর ঘাটে মাছ ধূতে যেতে নেই, মাছ ধূতে নিয়ে যাবার 
পর সেই মাছ যাঁদ চিল ছোঁ মেরে 'নয়ে যায়, তাহলে গভ-্থ সন্তানের 
অমঙ্গল হয় । 

গভ'বতশী রমণীকে অশবর্খ, শেওড়া, নম, বেলগাছ প্রভৃতির তলদেশ 
দয়ে যাতায়াত করতে নেই। 

পোয়াতনকে ঘরের বারান্দায় শুতে নেই । 

গভবতাঁকে লাউ বা সিম বীজ লাগাতে নেই । লাগালে যতদন না 


লাউ বা সম গাছে ফল ধরেঃ ততাঁদন পযন্ত গভ'বতণর প্রসব বন্ধ 
থাকে । 


পোয়াতীর প্রসব বেদনা শুরু হলে তার চুলে ধানপোকা 'দয়ে দিতে 
হয়। দিলে পোয়াতী প্রসব হয় 'নার্বঘ্ে এবং তাড়াতাঁড় । 

গভ'বতার গর্ভ অনেক সময় নম্ট হয়ে যায়। এই রকম নম্টগর্ভা 
রমণীর পেটের মাঝখানে 'আধাটিয়া নাইল্যার পাটের একটা খোলায় 
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একুশাঁট গেরো ।দয়ে বেধে দিতে হয় । দিলে আর গর্ভ ন্ট হয় না। 
ছন্দ সমাজে নারী সম্তানবতণ হলে পাঁচ মাসে কাঁচা সাধ এবং ন" 
মাসে পাকা সাধ খাওয়ানোর রীতি । সংস্কার এই যে গভ'বতণ রম্ণণর 
সাধ অপূর্ণ থাকলে তার সম্তানাট হয় লোভশী এবং অসংযমী। 
লোক-বিশ*বাস প্রস্তর প্রথম সন্তানটি নষ্ট হলে তার পরবতাঁ- 
কালেরও কোন সন্তান আর বাঁচে না। কারণ প্রস্তর 'মাল্পর দোষ? 
ঘটে। এক্ষেত্রে প্রসতিকে একচোরা ব্রত পালন করতে হয় । একচোরা 
ব্রত পালন করলে প্রসৃতির সব দোষ দূর হয়ে যায়। 

গভ“বতণকে ঝাঁটা বাধতে নেই ৷ বাধলে জাতকের নাড়ি জাঁড়য়ে যায় ॥ 
গভ“বত রমণীর রাত্রে একা ঘরের বাইরে যেতে নেই। যাঁদই বা 
বেরোতে হয় সেক্ষেত্রে সঙ্গে আগুন নিতে হয় । 

গর্ভবতী রমণীর কোন কিছ ডিঙোতে নেই 

গভাবস্থায় কোন দুঃসংবাদ দিতে নেই। 

গভবত রমণীর 1শলনোড়া, কলসী অথবা ধামার ওপরে বসতে নেই । 
গভ'বতঈ রমণীর আগুনে জল ঢালতে নেই। 

গরভবতণ রমণী যাঁদ 'িধাঁড় মাছ খায়, তাহলে ভাবী সন্তানের মাথার 
চুল হয় কোঁকড়ানো । 

গর্ভাবস্থায় সাপ দেখতে নেই, তাহলে ভাবী সন্তানও জিভ বার করা 
হয় । 

গর্ভাবস্থায় খাঁড় কাটলে সন্তানের ঠোঁটও কাটা হয়। তাই এই সময় 
খাঁড় কাটাতে নেই । 

আঁতুড় ঘরে নব পোয়াতাঁ সাতাঁদন অবাধ মাথায় ঘোমটা দেয় না। 
কারণ এটা দোষের। 

পোয়াতীর দুধ চুলোয় পড়লে ভ্তন দুগ্ধ শুঁকয়ে যায় । 

গর্ভবতী রমণীর সাপের গর্ত ভিঙ্গান নিষেধ । এতে ভাবী সন্তান নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে। 

অন্তঃসত্বা অবস্থায় সৃদখোর দেখতে নেই । দেখলে সন্তান সৃদখোরের 
প্রকৃতি নিয়ে জন্মায়। 

গ্রহণের সময় গভবিতাঁ রমণশর ঘড়া ভাঙ্গতে নেই, ভাঙ্গলে সম্তান পঙ্গু 
হয়। 

গর্ভবতী অবস্থায় *মশানে যাওয়া নিষেধ । 

পাভবতণ রমণশর ঘরে সুন্দর শিশুর ছাব রাখতে হয়, তাহলে 
গর্ভবতাঁও সুন্দর শিশু প্রসব করে । 

সন্ধ্যায় গভবতা রমণীর জল আনতে নেই, অবশ্যই পৃকুরঘাট থেকে । 
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ফলবতশ গাছ গভবতণীকে কাটতে নেই । 
গভবতা মেয়েদের সহজে কোন কিছুতে গিট দিতে নেই । 
প্রসাতিকে শোলা জবালাতে নেই, জহালালে প্রসবের সময় কম্ট পেতে 
হয়। 
অমাবস্যা এবং পাঁণমায় গরভবতশ রমণশর সাদা গাইয়ের দুধ খাওয়া 
বারণ । 
গর্ভাবস্থায় কলার থোড়, ঢেশিকশাক ইত্যার্দ খেতে নেই, খেলে সম্তানও 
লোমশ হয়ে জন্মায় । 
উ*চুকপালণ নারণ প্রথমে পত্র সন্তান প্রসব করে বলে বি*বাস। 
সূর্য গ্রহণের সময় গভবতী রমণশীর মাছ কাটা ানষেধ, কারণ তাহলে 
সন্তানের ঠোঁট কাটা হয় । 
গভবতী রমণীকে কিছ? খাদ্যদ্রব্য দিলে তাতে রসুনের কোয়া 'দিয়ে 
দিতে হয়। 
গর্ভাবস্থায় সকালে অথবা সম্ধ্যায় খালি কলস দেখতে নেই । 
কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের পর একমাস এবং পত্র সন্তান জন্মগ্রহণ 
করলে একুশাঁদন পযন্ত অশোৌচ থাকে । এই সময়ের মধ্যে রাল্লাঘরে 
ঢোকা, কিংবা পুর্জাচনার ঘরে প্রবেশ করা যায় না। 
গভাবস্থায় ঘর মোছার পর ন্যাতা না ধুলে প্রসবকালে কম্ট পেতে 
হয় । 
আঁতুড় ঘরের থেকে পায়খানা করতে গেলে খালি গায়ে যেতে নেই। 
খালি গায়ে গেলে পায়খানা হয়ে যাবার পরন্তন দুটি জলে ধুয়ে ফেলতে 
হয় । তার আগে শিশুকে স্তন দিতে নেই ॥ 
গ্রহণের সময় গভবতশী রমগশর কোথাও কোন দাগ দিতে নেই। 
সন্তানের জন্গের ছশদনের দিন রান্রে প্রসৃতিকে সারারাত প্লন্তানকে 
কোলে নিয়ে জেগে থাকতে হয় । 
নবজাতকের অন্নপ্রাশন না হওয়া প্য্ত প্রস:তিকে সন্তানকে ভুনদৃণ্ধ 
দেবার আগে প্রথমে শ্তুনদগ্ধ একটু বার করে সন্তানের বুকে 'দতে 
হয়। 
আঁতুড় ঘরের পোয়াতণ পায়খানা করার সময় সঙ্গে একটা ছুরি বা অন্য 
কোন অস্ব রাখে । 
প্রসূতির ভুনদুগ্ধ মেঝেয় যাঁদ পড়ে, আর তা যাঁদ পি'পড়েয় খায়, 
তাহলে প্রসূতির ভ্তনের দুধ শুকিয়ে যায় । 
আঁতুড় ঘর থেকে প্রসূতি বাইরে গেলে ফের ঘরে ঢোকার সময় আগুন 
ছুয়ে তবে ঘরে ডুকতে হয়। 
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সদ্য প্রসাত আঁতুড় ঘরের বাইরে গেলে প্রথম ২১ দন পর্যন্ত সঙ্গে 
কান্তে রাখে । 

দুপুরবেলা গভবতা রমণকে বাঁশ ঝাড় বা শেওড়া গাছের পাশ বা 
তলা 'দিয়ে যেতে নেই । 

গভ'বতী রমণী গ্রহণকালে জাতি 'দিয়েসৃপার কাটলে ভাবধ সম্তানের 
ওপরের ওষ্ঠ কাটা হয়। 

সন্তানসম্ভবা মেয়েকে অন্টধাতু ধারণ করতে হয় । 

অন্তঃসত্বা অবস্থায় কাউকে রাত্রে খাটের লেজের দাঁড় টান করতে দিতে 
নেই। দিলে কন্যা সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা । 

গভবিত রমণনকে দিনে অথবা রান্রে একা থাকতে দিতে নেই । 

কোন মৃত বৎসাব পায়ের দাগের ওপর গভবত রমণীর পা ফেলতে 
নেই । 

গভবতন নারীকে শবানগমন করতে নেই অথবা দেবপূজায় বাল 
দিতে নেই । 

গরাবস্থায় গুণিনের সামনে যাওয়া নিষেধ । 

অন্তঃসত্বা অবস্হায় হাড় ডিঙ্গোতে নেই । 

অন্তঃসত্বা অবস্থায় মাঠ থেকে ফেরানো ভাত খেতে নেই । 

গভাবস্থায় ভেড়ার মাংস খেতে দিতে নেই, খেলে জাতকের গায়ে লোম 
বোঁশি হয় । 

সতিকা গৃহের দ্বারদেশে ছেড়া জাল, মাছমারা কৌঁচ ও একঝাড় 
বিন্যাখড় রাখতে হয় । 

সাধ ভক্ষণের সময় একাঁটি ছোট ছেলেকে গাভিণীর কোলে দিতে হয় । 
গর্ভণীর সাধ ভক্ষণের পায়স সধবা জৌয়াচ পোয়াতাকে 'দিয়ে রাধাতে 
হয়। 

গর'নতশ রমণশর এক রঙের কাপড় পরা নিষেধ । 

গর্ভবতন স্ব্রঁলোকের মাছধোয়া জল ও চাল ধোয়া জল একন্র করতে 
নেই। 

গরাবস্থায় শিলের ওপর নেতা (নোড়া) রাখতে নেই, রাখলে সম্তানের 
গায়ে কাল দাগ হয়। 

সম্তানবতীর এক তরকারী ভাত খেতে নেই। 

গর্ভাবস্থায় পান চিবিয়ে খাওয়া কি দেওয়া দোষের । 

গর্ভাবস্থায় অন্য আঁতুড় ঘরের পান খেতে নেই। 

গ্রহণকালে গর্ভবতী রমণী চোখের কোণ চুলকালে গভ্থ সন্তানের 
চোখ টেরা হয়। 
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গভাবন্থায় ডাবের জল খেলে সন্তান দাঁড়-চোকো হয়। 

গভ“বতীর প্রসব বেদনা উপাস্থত হলে সে বেদনার কথা ঘত জনের 
কাছে বলা যায়, বেদনা তত বাড়ে। 

সতিকা ঘরের উপর মনসাসিজের ডাল, বেতের ডগা প্রভাতি দেওয়া হয়» 
তাতে দোষ শান্তি করে। 


বৃষ্টি সম্পর্কিত 


শনির সাত মঙ্গলের তিন 

বাকি সব দিন 'দন। 

শানবার বৃস্টিপাত শুরু হলে তার মেয়াদ চলে সাতাঁদন পর্ন্ত। 
মঙ্গলবার বৃষ্টিপাত শুরু হলে সেক্ষেত্রে মেয়াদ চলে তিনাদন ধরে। 
সপ্তাহের অন্য অন্য দিন বৃত্টি এক 'দনেই শেষ হয়। 

আঁবরাম বৃম্টিপাত বন্ধ করতে একি আচার অনুসৃত হয়। এমন 
একজন স্ত্রলোক যার প্রথম সন্তানটি ছেলে এবং যার তার পূব 
দিংবা পরে আর কোন সন্তান হয়ান বা হয়ে মারা যায়ান, এমনকি 
প্রসবের আগেও নস্ট হয়নি, সেই স্বীলোক যাঁদ একাঁট বাটি উপড় 
করে দেয় তাহলেই বাষ্টপাত বন্ধ হয়ে যায়। 

ব্রাহ্ষণের মাধ্যমে শিবের মাথায় যাঁদ ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল, পাঁরবতে« 
জলাশয়ের জল ঢালা যায় তাহলে বৃণ্টি হয় । 

ছোট ছেলে উলঙ্গ হয়ে মাথায় কুলো নিয়ে খোলা উঠোন বা ছাদের 
মাঝখানে তিনবার ঘদরলে বাঁন্ট হয়। 

আতবষ্ট বন্ধ করতে যে স্তীলোকের একট মান্র মেয়ে তাকে মাটির 
নখচে একটা বাটি পৃততে হয় । 

কারো বাড়ী থেকে না জানিয়ে পান খাওয়ার চুন চার করলে ব্যাষ্ট 
থামে । 

ব্যাঙ মেরে চিং করে রাখলে বাষ্ট হয় । 

শেষে প:রয্ন্ত ১০৮টি জারগার নাম একটি কাগজে লিখে দম বম্ধ করে 
সোঁট মাটিতে পৃতে দিলে বৃষ্টি হয়। 


৯। ব্যাঙ গাছে উঠলে বণন্ট হয়। 


৯০ । 


অনাবৃন্টির সময় ছেলেরা যাঁদ মাঠে জল ঢেলে কাদা করে সেই কাদায় 
গড়াগাঁড় ধায় এবং মুখে “ছো হো মতণরাণী+ বলে, তাহলে বৃষ্টি 
নামে। 


৯৬ 


৯৯ । 


১২। 


১৩। 
১৪। 


১$৬। 
১৬। 
১৪৭। 
১৮। 


১৯ । 
২০। 


*১। 


| 


৩ । 
৭৪ ॥ 


₹&। 


১৬ 


৭ । 
ষ্৮। 


২৯ | 
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আতব:ম্ট থামাতে দুটো ব্যাও ধরে তাদের সিঞ্দুর, হলুদ আর তেল 
মাখিয়ে বিয়ে দতে হয়। 

চুনের বাট লুকিরে নিয়ে এক 'িঃধবাসে মাটিতে পূণ্তলে বৃঁষ্টপাত 
বন্ধ হয়। 

আতিব:্ট বন্ধ করতে আছাড় খেতে হয়। 

আতিবৃন্টির সময় হাঁড়র পেছনটা দেখাতে হয়, তাহলেই বৃল্টি থেমে 
যায়। 

কারো ঢেশক গোপনে চুর করে পুকুরের ধারে উল্টে অথচ খাড়াভাৰে 
পরতে রাখলে বাষ্ট নামে । 

আতিব্‌ণ্টির সময় কারো জিনিস চার করে পুতে রাখতে হয়, যার 
[জাঁনস সে গাল পাড়লে বৃষ্টি থেমে যায় । 

ব্যাঙ যদ ঘন ঘন ডাকে, তাহলে ব:্ট হয় । 

সদাচারা ব্যন্তকে রোদে কন্ট দলে বৃন্ট নামে। 

গরু ওপরের দিকে চাইলে এবং সাপ গাছে উঠলে শগপ্র বৃন্টি নামে । 
যে ছেলে মামার বাড়ীতে জন্মেছে, সে যাঁদ উলঙ্গ হয়ে উঠানে অথবা 
দরজার সামনে কিছু দিয়ে খুখড়ে আগুন চাপা দেয়, তাহলে একটানা 
বৃন্টি থেমে যায় । 

খুব বৃষ্টির সময় যদি বংশের একমাত্র মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কারোর 
বাড়ীর বাট চুর করে মাটিতে পণতে দেয়, তাহলে বণন্ট বম্ধ হয়ে 
যায়। 

মাছধরা খলসুন ছার করে নিয়ে গিয়ে শুহ্ক স্থানে পেতে রাখলে বৃষ্টি 
হয়। 

অমাবস্যা রাতে কৃষক রমণীর উলঙ্গ নৃত্যে ব:ষ্টিপাত ঘটে। 

বৃম্টি নবারণের জন্য পানের বাটায় আগুন রেখে এ পান্ন মাটিতে 
পুতে রাখা হয়। 

একটি জাবম্ত জোঁক ধরে সেটিকে মাটিতে পুতে রাখলে বৃষ্টি 
1নবারণ হয় । 

বাদল বন্ধ করতে কুনো ব্যাঙ ধরে ঘরের কোণায় ঝাঁলয়ে রাখতে হয়। 
পা দিয়ে মাটিতে বৃত্তাগকন করলে বাদল আসে । 

বর্ষাকালে বৃষ্টি নিবারণের জন্য অনোর বাড়ী থেকে ঘটি, বাটি, খড়ম 
চুরি করে এনে আঙ্গনার মধাচ্ছলে প*তে রাখতে হয়। পরে 'িবাহাদি 
মটে গেলে বার যার জানিস তাকে দয়ে আসতে হয়। লোককে 
বিরন্ত করে গাল খেলে বৃন্টি ছেড়ে যায় বলে সংস্কার ! 

বৃষ্টি নবারণের জন্য সম্ধ্যার সময় বালক বালিকাদের একত্রে বসে 
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নিম্নোস্ত ছড়াঁট আবৃত্তি করতে হয় । 

একাতারা ঠাঁটি বটি 

আর একতারা বেগুন বাট 

তারারা সাত ভাই 

বেন্ধে ফেলা বড় ভাই 

গর মরে ঘাসে 

মানুষ মরে ভাতে 

এমন করে রোদ দিবি পৃথিব যেন ফাটে । 

এই ছড়াঁট আবাত্ত করে আঁচলে গ্রন্হি বাধলে রোদ ওঠে । 


৩০। কয়েকাদন উপযর্পাঁর বৃষ্টি হলে সন্ধ্যা বেলায় এই ছড়া বলতে হয়। 


৩১। 
৩২ । 
৩৩ । 


এট পৃবোস্ত ছড়াটর প্রায় অনুরূপ-- 

এক তাবা বন্ধন 

দুই তারা বন্ধন 

তারারা সাত ভাই 

বেধে ফোল বড় ভাই । 

গরু মরে ঘাসে 

মানুষ মরে ভাতে । 

কাল যেন পৃথিবী রোদ্রে ফাটে। 

ঘরের ভেতর ছাতি মাথায় দিয়ে দাঁড়ালে বৃষ্টি নামে । 
ফিঙ্গে পাখার বাসা ভেঙ্গে জলে নিক্ষেপ করলে বৃষ্টি নামে । 
রাজার গাইন ( এক প্রকার পোকা ) ডাকলে অনাবৃন্টি হয় । 


৩৪। ইন্দ্‌ পুজ। উপলক্ষ্যে স্থাপিত শাল গাছটি ঘিরে নৃত্য গণতাদি করলে 


৩৫ । 


খু ॥ 
৩ । 


বৃন্টি নামে । 
বর্ষায় কাদায় পয পিছলে হঠাৎ আছাড় খেলে হেসে উঠতে হয়, তাতে 
বৃন্টি ছেড়ে যায় । 


কৃষি সংক্রান্ত 


অমাবস্যায় হলকর্ষণ নাঁষদ্ধ । তাই বলা হয়েছে, “কুড়ে কষাণ অমাবস্যা 
খোঁজে*। 

জ্যৈন্ঠ মাসে বৃক্ষরোপণ নাষদ্ধ। 

অম্বুঝাচীর সময় অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় থেকে ৯ই আষাঢ় এই ভিনাঁদন 
বীজবপন, ভূমকর্ষণ 'নাষজ্ধ। 


৯২৮ 


৪1 


&। 


৬ । 


৭ 
৮। 


৯ | 
১০ । 
১৯১ 
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পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় ছাল চালান বারণ ।॥ কারণ এই সময়ে হাল 
চালালে বলদের বাত হয়। 

শোনে ক্ষেতি বুধে ঘর । 

মাহুতে কয় না কর। 

স্শানিবারে বীজবপন এবং বুধবারে গৃহনিম্াণ করতে নেই । মহৎ 
ব্যন্তি তাই এই দুই প্রকার কাজ করা থেকে এ্দশদন বিরত থাকার 
পরামর্শ দিয়েছেন । 

এক জমিতে তিন অমাবস্যায় চাষ শুর: করলে সেই জামতে চাষ হয় 
না। 

নিজের জমিতে বীজ ফেলার আগে অন্য কাউকে বীজ দেওয়া হয় না। 
প্রথম যোঁদন বাঁজ-ধান বাঁজাগার থেকে বার করা হয়, সৌঁঙ্ন একটা 
কলস বা ঘট জল পূর্ণ করে তাতে 'সি“দুরের তিনটি দাগ দিয়ে বীজা- 
গ্লারের সামনে রাখা হয় আর ঘটে বা কলসীতে রাখা হয় আগ্রসহ একাঁট 
ডাল। এরপর আমডালসহ জল আরবশজ-ধান জিতে 1নয়ে ধাওয়া হয় । 
প্রথমদিন বাড়ির ক্তাকে বীজ বপনের সময় জমিতে উপস্থিত থাকতে 
হয়। এবং সব না ছলেও অন্ততঃ তিন মুঠো বাঁজ প্রথমে তাঁকেই 
জমতে ফেলতে হয় ॥ সব বীজ বোনা শেষ হলে ঘট বা কলাঁসর জল 
জামতে ঢেলে দেওয়া হয়। আর আমডালটি হয় জলাশয়ের জলে 
ফেলে দেওয়া হয় নতুবা গরুকে খাইয়ে দেওয়া হয়। প্রথম বাঁজ 
বোনার দিন বাড়ীতে আতপ চালের ভাত খেতে হয় । তাছাড়া রান্না হয় 
ছোলার ডাল, সজনে শাক, লাউ শাক এবং মাছ । যে আতপ চাল এদন 
রান্না হয় সেই আতপ চাল এই দিনই তৈরী করা হয়। আর ধানের তু'ষ 
একটা পানে করে নিয়ে গিয়ে যে জিতে বাঁজ বোনা হচ্ছে সেখান 
পর্যন্ত ফেলতে ফেলতে যাওয়া হয় । তু*ষ ফেলে বাড়শর ছেলেরা । যে 
আতপ চাল রান্না হয় এদিন সেই আতপ চাল কিছু, আর কিছু 
ছোলার ডাল জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। কিষাণদের এই ভিজে চাল, 
ডাল গুড় সহযোগে জমিতে জলযোগের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
বখজ বোনা হয়ে গেলে কৃষাণরা বাড়ীতে থেতে আসে । তখন তাদের 
মাথায় জল ঢেলে দেওয়া হয়। এতে জাগতে জলের অভাব দেখা দেয় 
না। খরা বা অনাবৃন্টি হয় না। জমি শীতল থাকে । 
গায়ে যার ফোঁড়া হয়, তার প্রচুর শস্য ফলে। 

সরষে বোনার সময় জলে হাত লাগাতে নেই। 
সরষে পুরোপ্নার পেকে যাবার পরে তা তুলতে যাবার আগে নতুন 
চালের ভাত খেতে নেই । 


৯২। 
৯৩। 


৯১৪ । 
৯৬ । 


১৬। 


১৭। 
১৮ । 
১৪৯ ॥ 


২০। 


৯ 


শখ 


লোক: ৯ 
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সোমবার দিন ধান লাগালে ধানের ফলন বাড়ে । 
ধান কেটে ফেলার পর ওই ধানের চারায় আবার যাঁদ ধান হয়, তাহলে 
তা খেতে নেই। খেলে আয় হাস পায় । 
মেঝের ওপর ধান রাখলে সেই ধানের আর চারা হয় না। 
আখের ক্ষেতে পোকা লাগলে একাঁট কাগজে তিনজন সুদখোরের নাম 
লখে আখের চারায় বেধে দিতে হয়। 
সোম এবং শক যাল্লা করার পক্ষে যেমন ভাল, তেমান ভাল চাষ-বাসের 
ৰ্যাপারে-সোম শুক্কে চাষবাস 

যথা ইচ্ছে তথা যাস। 
বাস কাপড়ে পটোলের ক্ষেতে এবং পানের বরোজে ঢুকতে নেই । 
একাদশ্শর দিন জামতে লাঙ্গল দেওয়া ভাল নয়। 
কুমড়ো, আল, পটোল ইত্যাদর জমিতে মাঁটর হাঁড়তে বজোড় 
সংখ্যায় চুনের দাগ লাগিয়ে হাঁড়িটা উঁজ্টয়ে রেখে দেওয়া হয়। এতে 
জাঁমতে নজর লাগে না। 
প্রাকীতিক দুধ়োগ, পশু ও কাঁট পতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য 
[নম্নীলাখিত সংখ্যা যুক্ত এক টুকরো কাগজ ফসলের জমিতে পঠতে 
রাখতে হয় । 
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ছকটির বৌশিম্ট্য হল দৈঘে বা প্রচ্থে যে দিক দিয়েই সংখ্যাগাাল যোগ 
করা হোক যোগফল হবে ৩২ ॥ 

ভূট্রার ক্ষেতের মাঝখানে একটা ভুট্র গাছকে লাল রং করে পংতে রাখলে 
জামতে পোকার উপদ্রব থাকে না। 

সরষের জমিতে পোকার উপদ্রব হলে জম থেকে কয়েকটা পোকা ধরে 
এনে যে মাটির পান থেকে সরষের বীঁজ জমিতে ছড়ানো হয়েছিল, সেই 
পালনে পোকাগীল রেখে আগুনে গরম করে মেরে ফেললে আর পোকার 
উপদ্রব থাকে না। 
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নজর লাগ সম্পর্কিত 


ছোট শিশুকে সাজিয়ে গুজিয়ে বাঁড়র বাইরে বার করার আগে ভার 
কড়ে আঙ্গুলটা একট: কামাঁড়য়ে দিতে হয়। বিশ্বাস, এর ফলে ভার 
ওপর বাইরের লোকের নজর পড়বেনা, পড়বেনা কুদৃ্টিও। কিংবা 
বাতাস লাগবে না। 

নতুন বাঁড়ঘর তৈরীর সময় ছেড়া চুপাঁড়, ঝাঁটা, জুভো ইত্যাদি 
টাঙ্গয়ে রাখতে হয়। এর ফলে নিমায়মাণ গৃহে কারো কুদৃষ্টি 
পড়ে না। 


বিশেষ কোনো খাদ্য দ্রব্যে অপরের নজর যাতে না পড়ে সেজনা সেই 
খাবারের অংশ দাঁতে কেটে থুতু 'দিয়ে ফেলে 'দিতে হয় । 

ক্ষেতে যাতে কারো নজর না লাগে সেজনা মাটির হাঁড়তে চুন 'দয়ে 
মানুষের মুখ এঠকে ক্ষেতে ঝুলিয়ে রাখতে হয় । 

[শশুর ওপর যাঁদ কারো নজর পড়ে, তাহলে সেই নজর থেকে মূন্ত 
করতে সন্ধ্যেবেলা তিনটে শুকনো মারচ আগুনে দিয়ে সেই আগুনে 
শিশুকে সে+কতে হয়। 

জন্মের পরই শিশুর কান ছে'দা করে দতে হয়। খুতষ,ন্ত শিশুকে 
প্রেতাত্মা স্পশ" করেনা । 

[শশুর হাতে পায়ে লোহার বালা বা মল পরাতে হয়, এতে শিশু 
ডাইন?র প্রভাব থেকে মস্ত থাকে। 

নবজাতকের ওপর পেঁচার দৃন্ট পড়লে জাতকের স্বাস্থ্াহানি ঘটে। 
শিশুর যাঁদ নজর লাগে এবং এর ফলে যাঁদ দুধ খেতে না চায়, তাহলে 
একমহটো শুকনো লঙ্কা এবং সরষে নিয়ে আরতির মতন তিনবার 
1শশুকে করে এ লঙকা-সরষে উনুনে দিয়ে দিতে হয়। যাঁদ বাঁঝ 
বেরোগ্ন বুঝতে হবে শিশুর ওপর নজর পড়েছে, আর বাঁঝ যাঁদ না 
বেরোয় বুঝতে হবে নজর পড়ে 'নি। 


শিশুর ওপর যাতে কারো নজর না পড়ে, সেইজন্যে শিশুর কোমরে 
কালো কার বেধে রাখতে হয় । 

নজর লাগা থেকে শিশ্‌কে রক্ষা করতে বাঁড়র বাইরে নিয়ে বাবার 
সময় একটা গোবরের ফোঁটা দিয়ে দিতে হয় । 


নবজাতক যাঁদ ছেলে হয় তাহলে তার কোমরে মাছ ধরার জালের একটা 
কাঠি বেধে 'দিতে হম । আঁশটে কাঠি বাঁধা থাকায় ভূতের দৃষ্টি 


পড়ে না। 
ছোট শিশুকে বাড়ী থেকে বের করার সময় তার কোমরের ঘুনাঁসতে 
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কাঁচা খেজুর পাতা 'দতে হয় । তাহলে আর নজর লাগেনা বা অশনভ- 
শান্ত কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। 
সম্ধ্যাবেলায় শিশুদের জানিস বাইরে রাখতে নেই । 


ভোজন সম্পর্কিত 


ত্রয়োদশীতে বেগুন খেতে নেই। 
রাঁববার এবং বৃহস্পাঁতিবার মুসুরডাল খেতে নেই । 
শেষপাতে শাক খেতে নেই । 
শেষপাতে তেতো খেতৈ নেই । 
সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেতে নেই, বশেষত !শক্ষার্থদের | কারণ 
তাহলে বিদ্যার আঁধঙ্ঠান্রশ দেবী অসন্তুষ্ট হন। 

আধখাওয়াতে ছাড়লে পিড় 

অনেক দরে *বশৃববাড়ণ । 
মেয়েবা খেতে বসে খাওয়া সম্পূর্ণ না করে উঠে গেলে তাদের বহহ্দ্‌রে 
বিয়ে হয় বলে সংস্কার । 
মেয়েদের পা ছড়িয়ে খেতে বসতে নেই ॥ বসলে *বশহরবাড়ী দূরে হয় । 
রথের পর থেকে রাসযান্রা পর্য্ত 'বিধবারা কলমীশাক খান না। 
[ব*বাস, জগন্নাথদেব এই সময় কলম শাকের ওপর শুয়ে থাকেন । 
মাঘ মাসে মুলো খেতে নেই । এই সময়ে মুলো খুব শন্ত হয়ে যায়, 
তাই সংস্কার হলো মুলো এই সময়ে গরুর শিঙের সমান হয় । 
যাদের প্রথমটি পত্র সন্তান, তাদের জ্যৈষ্ঠমাসে লাউ খেতে নেই । 
[ববাহত রমণী এলোচুলে খেতে বসলে স্বামী পাগল হয়ে যায় । 
ভুট্টা খাওয়ার পর ভূতিটা ফেলে দিতে নেই ।॥ ভুতিটাকে ভেঙ্গে দু” 
টুকরো করে নিয়ে তারপর তা শুকে ফেলে দিতে হয় । 
পতার বর্তমানে পত্রকে দাঁক্ষণমৃখশী হয়ে বসে আহার করতে নেই। 
করলে পিতার মৃত্যু হয় ॥। আবার পত্র বত'মানে পিতাকেও উত্তরমুখনী 
হয়ে আহার করতে নেই । করলে পত্রহানব আশঙ্কা থাকে । 
চৈত্র মাসে গসম খেতে নেই। 
গোধূলিতে কিছু খেতে নেই, খেলে অমঙ্গল হয় । 
বিজয়া দশমণ থেকে সরস্বতী পূজা পর্ধন্ত ইীলিশমাছ খাওয়া নিষেধ । 
মাতাপিতা জগীবতাবস্থায় সন্তানের উত্তরমুখী হয়ে খাওয়া নিষেধ । 
চালান থেকে হাত দিয়ে তুলে খই খেতে নেই। খেলে দসরখাই” নামে 
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এক ব্যাঁধর দ্বারা আক্রান্ত হতে হয় । 

মাগুর মাছের মাথা খেলে স্বীবিয়োগ হয় । 

দুধের সঙ্গে নূন খেতে নেই। কারণ তা গোরন্তের সমান । 

জামাই ষষ্ঠীর দিন পোনামাছ খাওয়া নিষেধ। 

গ্রহণের সময় আহার্য গ্রহণ নিষেধ। 

মাটির সরাতে ছেলেদের খেতে নেই, খেলে বোবা হয় । 

শান ও মঙ্গলবার মোচা খেতে নেই, ছুঠতে বা কিনতেও নেই । 
1বধবাদের মসুর ডাল, পু£ইশাক এবং মাসকলাই খেতে নেই । 
ছেলেদের ল্যাটা মাছ খেতে নেই। 

এক সন্তানের মা মাগুর মাছের মাথা খান না। 

কাঁত্ত'ক মাসে ওল খেতে নেই। 

গোয়ালে চালভাজা খেতে নেই, খেলে গরুর বসন্ত হয় । 

খাওয়ার সময় ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া গিনষেধ। 

ফাঁকা মাঠে মুড়ি বা অন্য কোন খাবার খাওয়ার সময় যদ হঠাৎ দমকা 
বাতাস বয়, তাহলে কিছ মুড় বা খাবার ফেলে 'দতে হয় । 

বাড়ীতে ভাত খাবার সময় ভিখারী এলে কোন একটা পায়ের বুড়ো 
আঙ্গুল মুড়ে বসে খেতে হয়। তাহলে আর ভিখারণীর নজর লাগেনা । 
দুর্গাপূজার কশদন ঢেড়স খেতে নেই। কারণ ঢে*ড়ুসের সঙ্গে দেবর 
আঙ্গুলের সাদশ্য আছে। 

পরীক্ষার আগে চিড়ে খেতে নেই । 

অন্ধকারে খেতে নেই । 

শুধু মাটিতে বসে খেতে নেই, আসন বা পিশীড় নিয়ে বসতে হয়। 
পাতের তলায় জল 'ছাটিয়ে খেতে বসতে হয়। 

রাববার নিমপাতা খেতে নেই। 

কার্তিক মাসের ভূত চতুর্দশী [তাথতে চোদ্দশাক খেতে হয় । 
ছাঁদনাতলায় বসান কলার তেউড় বাগানে রোপণ করা হলে সেই কলা- 
গাছের কলা বর-কনে কখনও খায় না। 

নবমীীতে লাউ খাওয়া নিষেধ । 

খোলা চুলে বড় গ্রাস তুলে খায় যে নারশ সে অলক্ষযীী। 

স্ীলোকে জোড়া কলা খায়না । জোড়া কলা খেলে যমজ সন্তান হয়। 
শুধু জোড়া কলা কেন স্তীলোকে কোন জোড়া ফশই খায় না একই 
কারণে । স্ত্রীলোক মান্রহ সন্তানের জননী হতে চায়। 'কিম্তু তাই বলে 
যমজ সন্তান কেউ চায়না । কারণ ঘষজ সন্তান মানুষ করা খুব 
কাঠন এবং কম্টদায়ক। এর ফলেই সংস্কারটির উদ্ভব হয়েছে সম্ভবত । 
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এক সন্তানের বিধবা জননদর খেতে বসে বাঁশির শব্দ শুনলে আর 
খাওয়া হয় না। 

খেতে বসে জিভ কামড়ালে অন্যে নাম করছে বলে ধরা হয়। 

খেতে বসে জিভ কামড়ালে শ'দ্র মাংস ভোজনের সম্ভাবনা দেখা দেয় । 
বুধবার বেগুন খেতে নেই । 

মেয়ের বিয়ের পর যতদিন না তার সন্তান হচ্ছে, ততাঁদন মেয়ের 
বাড়তে তার মা-বাবার অন্নগ্রহণ করতে নেই । 

পুরুষ মানুষের কই মাছের মাথা খেতে নেই, খেলে পেটে পাথর হয় । 
খাবার সময় খাদোর কিছ অংশ ফেলে রাখতে হয় । নইলে ক্ষাত হবার 
সম্ভাবনা থাকে। 

ভাত খেতে বসে ভাত ছড়ালে লক্ষ অসন্তুষ্ট হন । 

গালে হাত 'দয়ে খেতে নেই । 

পাশ্চমাঁদকে মুখ করে খেতে নেই । 

ভাত খেতে বপা অবস্থার মড়া গেলে পাতের তলায় জল দিতে 
হয়। 

ধতুমত হওয়ার পর চারাদনের দিন শাক খেতে নেই, খেলে শোক 


হয় । 

সন্তানের জন্মবারে মায়েরা কোন পোড়া জানস খান না। 

ছচিতলায় কিছ খেতে নেই, খেলে ভূতে ধরে । 

কালাশৌগের সময় ভিন্ন গোত্রের হাতে অন্ন খাওয়া চলে না। 

হাব্যান্ন করার সময় পাত ছেড়ে উঠে যেতে নেই । একেবারে খাওয়া 
শেষ করে তবে উঠতে হয় । 

তেমাথার মাঝখানে দাঁড়য়ে খাওয়া নিষেধ । 

ভাত গ্রোল করে খেতে নেই । 

শানবারে পোড়া খেলে গ্রহদোষ কাটে । 

মেয়েদের নারকেল ফোঁপড়া খেতে নেই । 


৬৪ । ভাদ্রমাসে ভাদুরে মেয়ের মাকে তাল, শশা, তে*তুল, আতা ইত্যাঁদ 
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খেতে নেই । 

টোম্ঠ মাসে মা ও বড ছেলেকে বেল খেতে নেই । 

লাস শাক এবং পায়েস খেতে নেই । 

শাক চেয়ে খেতে নেই । 

রাতে পুরুষদের শাক খেতে নেই । 

এ*টো নুন খেতে নেই, খেলেও শং্‌কে নিয়ে তবে খেতে হয় । 
অম্বৃুবাচীর সময় আম আর দুধ খেতে হয় । 
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লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার 


কোজাগরণ লক্ষী পূজার দন নারকেল জল খাওয়া বিধেয় । 

একপাতে 'তনজনের খেতে নেই । 

একসঙ্গে তিনাট 'জানস খেলে ভাইয়ের দোষ হয় । 

শাক, জল, নুন ও পায়েসের শেষ রেখে খেতে নেই । 

মেয়েদের আন্তফল কামড়ে খেতে নেই, তাহলে তার প্রথম সন্তানটি নম্ট 
হয়ে যায়। 

মাংস ও দৃধ একসঙ্গে খেতে নেই । 

ডাবের জল ভাগ করে থেতে নেই। 

ভাত খেতে বসে থালার ওপর বাটি তুলে খেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে সতশন 
হয়। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে দুবার বয়ে হয় । 

রানে মেয়েদের দই খাওয়ার সময় জল ছিটিয়ে খেতে হয়, নইলে ছেলে- 

মেয়ের দোষ হয়। 

চৈত্র মাসে লাউ খেতে নেই । 

মঙ্গল, বৃহস্পাত ও শানবার কোন মহলা বেগুন পোড়া খেলে তার 
সুখ-শান্তি নম্ট হয়। 

দ্বাদশীতে শাক খেতে নেই। 

বাঁস পান খেতে নেই । 

খাওয়া হয়ে গেলে থালায় জল না ঢাললে মায়ের বুক শুকিয়ে যায় । 
একাদশীতে বেগুন খেতে নেই । পুত্রের দোষ হয় । 

দ্বাদশীতে পঃইশাক খেতে নেই । পত্রের দোষ হয়। 

মাঘ মাসে নিমপাতা খেতে নেই । 

ছেলের জম্মবারে নিমপাতা খেতে নেই, খেলে অশান্তি হয়। 

চৈন্রমাসে বেগুন খেতে নেই । 

লযাটা মাছের মাথা খেতে নেই । 

শ্রীপণ্টমীর পর গোটা পিঠে খাওয়া নিষেধ। 

তেরই জ্যৈষ্ঠ রোহিনীর দিন একটুকরো আষাড়ীফল মুখে দিতে হয় । 
তাহলে তা সর্পবিষের প্রাতিষেধক হয়। 

মাঘ মাসে ভীম একাদশীর পরের 'দিন কুলের সঙ্গে বেখাশাকের তরকারী 
খেতে হয়। 

বাড়ীতে অশোৌগ চলাকালে আ-হলদে, আ-সাঁতলা খাওয়া নিয়ম । 

নতুন ধান উঠলে নিজে খাওয়ার আগে রাল্ডার গরশীব মানুবদের ক্ষীর 
রৈধে খাওয়াতে হয় । 

যোঁদন যে গৃহস্থের ধান লাগানো হর, সোঁদন সেই গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ে- 
দের খেতে হয় কচুর শাক, মৃরগণ এবং ক্ষীর । 
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গৃহস্ছের প্রথম সন্তানকে কোন খাদ্যদ্রুব্যের প্রথম অংশ খেতে দেওয়া হয় 
না। থেতে দিলে তার অকালমৃত্যু হবে হলে "বাস । 

আফুলা কলাগাছের কাম্দাল ?িংবা মাইজ খেলে মেয়েদের সন্তান হয় 
না। 

দই-ভাত খেতে নেই । 

মেহেদি পাতা ঘিয়ে ভেজে খেলে আঁধিক সন্তান হয় না। 

সন্তান হওয়ার সাতাঁদন পরে সাত রকমের তরকারী এবং তের দিনের 
দিন তের রকমের তরকারণ খাওয়াতে হয় । 

পা মুড়ে খেতে নেই, মায়ের শ্রাদ্ধ করা হয়। 

সূর্ান্তের পর ফল খাওয়া নিষেধ । 

মাংস ভক্ষণ না করলে সমুদয় সুখ উৎপন্ন হয় ॥ 

প'য়াজ ভক্ষণ গোমাংস আহার তুল্য । 

শ্রাদ্ধান্ন আহার করলে বিশেষ আনম্ট হয় । 

বৃহস্পাতবারে আমিষ ভোজনে বহমত্র রোগ হয়। 

একবার রান্না করা ভাত, ডাল, তরকারী আবার গরম করে খেলে চহ্ষু 
অন্ধ হয়, হাত-পায় কাঁপন রোগ হয় । 

উদ্ধত অন্ন, তরুণ দাধঃ আত কাঁচ চালকুমড়া, একসঙ্গে ঘত ও মধুপান, 
মধুর সঙ্গে উণ জল পান [বষবৎ আনন্টকর । 

রাববারে মধু ভক্ষণে দারিদ্র্য দোষ হয়। 

রানে দধি ও বের ছাতু ভক্ষণ করলে লক্ষীত্যাগ করেন । 

অমাবস্যা, পৃর্ণিমা, সংক্কান্তি, চতুর্দশী ও অম্টমীতে স্তী, তৈল ও মাংস 
সেবনে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হতে হয় । 

রাঁববার মাছ, মাংস, মসূর ডাল, আদা এবং কাঁসার বাসনে আহার 
করলে কুম্ভশপাক নরকবাস হয় । 

প্রাতিপদে চাল কুমড়া ভক্ষণে অর্থহানি ঘটে । 

দ্বিতীয়ায় বেগুন ভক্ষণে হারস্মাত হাস পায় । 

তৃতগয়ায় পটল ভক্ষণে শত্রু বৃদ্ধি পায় । 

চতুর্থতে মূলা ভক্ষণে ধন হানি ঘটে । 

পণ্চমণতে বেল ভক্ষণে কলঙক রটে । 

ষ্ঠীতে নিম ভক্ষণে পক্ষিযোনি প্রাপ্তি ঘটে । 

সপ্তমীতে তাল ভক্ষণে শরীর বিনাশ হয় । 

অন্টমশতে নারকেল ভক্ষণে মূর্খতা প্রাপ্তি ঘটে । 

দশমশতে কলমশশাক ভক্ষণ গোবধতুল্য । 

ব্রয়োদশীতে বেগুন ভক্ষণে সন্তানহানি ঘটে । 
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লোক-বিশবাস ও লোক-্সংস্কার 


চতুদ্দশীতে মাসকলাই ভক্ষণে চিররোগ । 

দগ্ধ অন্ন ভোজন পাপ। 

খেতে বসে প্রথমেই ভাত মুখে দিতে হয়, নইলে লক্ষী রাগ করেন । 
অম্বল বা কলা খেয়ে জল খেতে নেই। কলা খেয়ে জল খেলে 
গলগণ্ড হয়। 

দুধ-ভাতের সঙ্গে মাছ, লবণ খেলে গরুর ভ্তনে ঘা হয়। 

নবান্নের দিন উত্তর বীবভূমবাসণী মলিদা ভক্ষণ করেন। 


যাত্র। সম্পর্কিত 


ডাইনে ফনী, বামে শিয়াল+, 
দাহলে দহলে বনে গোয়াল 
তবে জানবে যাল্লা শুভালি। 
যান্লার সময় ষাঁদ ডানাঁদকে সাপ দেখা যায়, বাঁদিকে দেখা যায় শেয়াল 
অথবা গয়লাকে দই বিক্লী করতে দেখা যায়, তাহলে তা” শুভ । 
ছাগলের কাননাড়া, গরুর কাশ 
[বড়ালের হাঁচি করে সর্বনাশ । 
যান্রাকালে ছাগলের কাননাড়া দেখা, গরুর কাশি কিংবা বেড়ালের 
হাঁচি শোনার ব্যাপারে সতকর্তা অবলম্বন প্রয়োজন । নতুবা যাল্লার 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা । 
শঙ্খচিলের ঘাঁটবাটি 
গোদাচিলের মুখে লাথ। 
যান্রাকালে শঙ্খাঁচল দেখা শুভ, গিন্তু গোদাচিল ঠিক তার 'িপরাঁত, 
অথণাং অশুভ । 
মঙ্গলের উষা, বুধে পা, 
যথা ইচ্ছা তথা যা। 
যাঁদ পায় রাজ্য দেশ 
তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ। 


বৃহস্পাঁতবারের বারবেলায় কোন শুভকাজ আরম্ভ করতে নেই, 
এমনাক যান্রাও করতে নেই । 

হাঁচি 'টকাঁটাঁকর বাধা 

যেনা মানে সে গাধা । 


যান্তার সময় বাদি কেউ হাঁচে, অথবা এই সময় যাঁদ 'টিকাঁটাকি ডাকে 
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তাহলে যাল্লা করতে নেই। এ"সবক্ষেত্রে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে 
বেরোতে হয় ॥ 
হাঁচি জঠি ষে জন বাছে, 
বিদ্বের সময় সে জন বাঁচে । 
শুন্য কলস, শুকনা না, শুকনা ডালে ডাকে কা। 
যাঁদ দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা না বাড়াও বাপা ॥। 
এ সকলে পায়ে ঠোল, যাঁদনা সমৃখে দোখ তেলণ। 
যা্লাকালে শন্যকলস, ডাঙ্গায় নৌকা, শুন্ক ডালে উপাবষ্ট কাকের 
ডাক (শোনা ), শমশ্রুমৃণ্ডিত ধোপা এবং তেল দেখা অশুভ । 
রাব গুরু মঙ্গলের উষা, 
আর সমস্ত ফাসাফসা। 
রাব, বৃহস্পাঁতি আর মঙ্গলবারের উষাকালে যাল্লা শুভ | 
অগস্ত্য যাল্রা । 
মাসের প্রথম দিনাঁট যাত্রার পক্ষে শুভ নয়। পুরাণে বণিত হয়েছে 
ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে সূষের গাঁ ভরোধকাবী বিন্ধাপবর্তি গুর্‌ 
অগন্ত্যের কাছে মাথা নত করলে অগস্ত্য বন্ধ্যকে সেই অবস্থায় থাকতে 
বলে আর ফেরেনাঁন । তাই মাসের প্রথম বনটিতে যাল্লা করলে যাল্লা- 
কারীর আর ফেরার সম্ভাবনা থাকেনা বলে বিশ্বাস । 
ঠিক বেবোবার মুখে ষাঁদ ধাক্কা লাগে বা কোন 'জাঁনসে কাপড় বেধে 
যায় তখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাল্লা করতে হয় । নতুবা যাত্রা সফল 
হয় না। 
[তিন ব্রা্ষণের একসঙ্গে যাত্রা করতে নেই। 
1তন বামন এক শহদ্দুর, কোথা যাও 'নব্বধশের পুত্তর | 
তিন ব্রাহ্মণ এবং এক শুদেব একসঙ্গে যাত্রা নষেধ। যাত্রা করলে ফল 
অশুভ হয় । 
মঘা, এড়াবিকম্ঘা । 
অশ্লেষা মঘা নক্ষত্রে ষান্রা অশুভ বলে সংস্কার প্রচালত । 
ভরা হতে শুন্য ভাল যাঁদ ভরতে যায়। 
আগে হতে পিছে ভাল যাঁদ ডাকে মায় । 
মরা হতে তাজা ভাল যাঁদ মরতে যায় 
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যাঁদ ফিরে ঢায়। 
বাঁধা হতে খোলা ভাল যদ মাথা তুলে যায় । 
হাসা হতে কাঁদা ভাল যাঁদ কাঁদে বাঁয়। 
শভবাল্লার নানা লক্ষণ ॥। যেমন যাত্রাকালে ভরা কলস অপেক্ষা শন্য 
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কলসাঁ জলে ভরতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখাটা শুভ ; মা যাঁদ পেছন 
থেকে ডাকেন তাহলে সেটাও একটা শুভ লক্ষণ । মত ব্যান্ত অপেক্ষা 
যে ব্যন্তি গঙ্গাযান্্রা করেছে এমন ব্যান্ত দেখা শৃভ ; শৃগালকে ডানাদকে 
[বিশেষত ফিরে তাকানো অবস্থায় দেখা শুভ ; বাঁধা অপেক্ষা ছাড়া গরু 
এবং সে গরু যাদ মাথা তুলে তাকায়--এমনাঁট দেখতে পাওয়া ধায় 
তাহলে শুভ ; হাস্যরত অপেক্ষা ক্রুন্দনরত কাউকে, বিশেষত বাঁ দিকে 
দেখতে পাওয়া শ,ভ। 


শুকনো কাঠে রটে কাউ, ভান্তি দাপুনি, দেখে লাউ । 

যোগ আদ্য, ছুছ কলসাী, তা দৌঁখলে না ঘরে আসি ॥। 
শুক কাচ্ঠে উপাবিষ্ট কাক, দর্পণ, লাউয়ের অর্ধাংশ, শুন্য কলস 
ইত্যাদি যাত্রাকালে দেখা খারাপ। 
বাঁ পা বাড়াল সুখ কুড়াল 
ডান পা বাড়াল দুঃখ পোয়ালি। 
স্্ীলোকদের যাত্রার সময় বাঁ পা আগে ফেলতে হয়। ছেলেদের ক্ষেন্ে 
এর বিপরীতটাই শুভ, অর্থাং ডান পা আগে ফেলে যাত্রা করা বিধেয়। 
শুভ কোন কাজে যাবার সময় ডিম, কলা খেয়ে অথবা দেখে বেরোতে 
নেই। 
কোথাও যান্লা করার সময় পূর্ণঘট দেখে বেরোলে যাল্নার উদ্দেশ্য 
গাথথক হয়। 
পায়ের তলা চুলকালে বিশ্বাস বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
খাওয়ার সময় থালা নড়লে তাও বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাকেই 
বোঝায় । 
কোন শুভ কাজে বের হবার আগে দইয়ের ফোঁটা পরলে সেই শুভ 
কাজে সিদ্ধিলাভ ঘটে ! তাই পরীক্ষা দিতে বেরোবার আগে কিংবা 
বয়ের পাকাকথা বলতে বেরোবার আগে দইয়ের ফোঁটা পরলে মাথা 
ঠাণ্ডা থাকে । 
যাল্রার সময় মরা ব্যাঙ দেখা খাবাপ, দেখলে যাত্া ব্যর্থ হয় । 
শেষ সর্ান্তের পর থেকে সম্ধ্যাপ্রদীপ প্রজালত হওয়ার আগে পর্যন্ত 
যে সময় তাকে বলে 'কালসম্ধ্যা" । এই সময়ে যাত্রা নিষেধ । 
গ্রহণের পর সাতদিন পর্যন্ত যাল্রা নান্তি। এই সময়ে সর্বপ্রকার শুভ- 
কাজ করাও বারণ । 
উঠান ঝাঁট না দেওয়া পর্যন্ত কোথাও যাওয়া নিষেধ। 
বেরোবার সময় গরু হাঁচলে বেরোতে নেই । রেরোলে ম:ত্যুর সম্ভাবনা 
থাকে! 
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বেরোবার সময়ে এ*টো বাসন এবং ফাঁকা ঘট না দেখাই ভাল । 
[তিনজনে একসঙ্গে বেরোতে নেই । 
বেরোবার সময়ে খাবার জায়গায় এটো থালা ফেলে রাখতে নেই। 
যাল্রার সময় কু'চে, ঝাঁটাঃ ডিম, কাঁচকলা ও গাধা দেখলে যাল্না শুভ 
হয় না। 
বাড়ী থেকে বেরোবার সময় কেউ যাঁদ পেছন থেকে ডাকে তাহলে যান্রা 
অশুভ হয়। এক্ষেত্রে খাঁনক অপেক্ষা করে তারপর যান্রা করতে হয় । 
নইলে যে উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়া তা ব্যর্থ হয়। 
অধান্রা নানা কারণে হয় ॥ তন্মধ্যে একটি হ'ল হিজড়ে দেখা । সংস্কার, 
হিজড়ে দেখে যাত্রা করলে বা পাঁথমধো এদের দেখা মিললে যাত্রা 
অশুভ হয় ॥ অন্য মতে যান্লাকালে "ৃহজড়ে নাম করতে নেই, গিম্তু 
তাদের দর্শন শুভ । 
যাল্লার সময় মাথায় আঘাত লাগলে যাত্রা শুভ হয়। 
মাকড়সা এবং গোসাপ দেখা যাল্লার পক্ষে অশুভ । 
যান্রাকালে মাছ দেখলে বা যান্রার সময়ে সঙ্গে করে মাছ নিয়ে গেলে তা 
যাত্রার পক্ষে শুভ হয়। 
যাল্লার সময় ভিখারণ দেখে যাল্লা করলে যাল্লা ব্যর্থ হয়। 
পরশক্ষা বা এঁ ধরনের গহরৃত্বপৃণ“ কাজে যাত্রা করার সময় মাথায় সিদ্ধ 
ছড়িয়ে দিতে হয় । তাহলে যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় । 
ট্রাহস্পর্শ যোগে যাত্রা নান্তি। এই তিথিতে যাত্লা করলে |কমে 
অসাফল্য ঘটে। 
যাত্রাকালে কাঁকড়া দেখতে নেই বা কাঁকড়ার নাম উচ্চারণ করতে নেই । 
যাত্রা ব্যর্থ হয় । কাঁকড়া জন্মক্ষণেই মাতৃহারা হয় । এইজন্য যাল্রা- 
কালে কাঁকড়াকে বলা হয় দশরথ' । 
যাল্লাকালে কচ্ছপের নাম করতে নেই, অমঙ্গলজনক। কচ্ছপের গাঁত 
মন্হর । কাজেই কোন কাজে বেরোবার আগে কচ্ছপ দেখলে সেই কাজ 
সত্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 
মাছের জাল দেখে যাত্রা নান্তি। 
হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অজ্টগুণ লভ্য হবে ।” যান্রাকালে হাঁচি বা 
গায়ে টিকটিকি পড়লে আটগুণ লাভ হয় । 
যাব্লাকালে কালো গাই ও বাছুরকে একসঙ্গে দেখা ভাল ॥ 
যান্রাকালে পায়ে পায়ে লাগাটা খারাপ । 
রাববার পশ্চিমে দিকংশৃল যাত্রা অশহভ । 
সোমবার প্‌বে দিকশল যাত্রা অশুভ । 
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বিবা সম্পর্কিত 


সকালে ঘুম থেকে উঠে এক চোখ দেখতে বা দেখাতে নেই । এতে নাকি 
ঝগড়া হয় । 


দু'কাঠি বাজাতে নেই। বাজালে ঝগড়া হয়। অন্যমতে এক কাঠি 
বাজাতে নেই বাজালে ঝগড়া হয় । তাই একটা কাঠি ষে বাক্তায় তাকে 
দু,কাঠি বাজাতে বলা হয়। 

এক শালিখ দেখা নিষেধ । এর ফলেও ঝগড়া হয় । কিন্তু দ্‌'শালিখ 
দেখা শুভ । 


নাকের নথ বাজাতে নেই, বাজালে ঝগড়া হয় । 

ঝগড়ারত দুই পক্ষের কাছে “নারদ নারদ বললে ঝগড়া বেড়ে যায় । 
নাক চুলকোলে তা কলহের সচক বলে ধরা হয়। 

পাড়ায় বা বাড়ীর কাছাকাছি কিংবা বাড়তে যাঁদ ঝগড়া লাগে, তখন 
দুটো শিকেয় রাখা জিনিসের মধ্যে ঠোকাঠীক করে দিলে ঝগড়া বেড়ে 
যায়। 

ঝাঁটা ও জ্‌তো উল্টো করে রাখলে ঝগড়া হয় । 

দুটি ঝাঁটা একসঙ্গে রাখলে ঝগড়া হয়। 

1পশড় উচ্টো করে রাখলে সংসারে অশান্তি হয়। 

ববাহে পাশাখেলার সমধ যে মাটর পারে ধান কিংবা পানের ওপর 
কাঁড় রাখা হয়, সেই পানর সরাদয়ে ঢাকার সময় শষ্দ হলে নব-বিবাহিত 
বর-কনের দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া-ঝাঁটির আর অন্ত থাকে না। তাই 
নিঃশব্দে সরা ঢাকতে হয়। 

কুকুরের মধ্যে ঝগড়া হলে যে এলাকায় ঝগড়া হয়, সেই এলাকার 
লোকেদের মধ্যেও ঝগড়া শুরু হয় । 

দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বাধলে এ দুজনের অজান্তে চালের মাথায় যাঁদ 

ঝাঁটার কাঠি রেখে আসা যায়, তাহলে ঝগড়া বেড়ে যায় । 

ঝাঁটা ও বাড়ন এক জায়গায় রাখলে ঝগড়া হয়। 

গৃহের সামনে চটি জুতো উল্টিয়ে রাখলে ঝগড়া হয়। 

দুটো মাটর কলসাঁ একসঙ্গে থাকলে ঝগড়া হয় । 

ফোন নারশর মাথার কাপড়ের অংশ 'বশেষ ছেড়া হলে 'ববাদের সূচনা 
হর। 

অর্ধেক পান খাওয়া দোষের, যে অপরাধ" খায়, তার সঙ্গে বিবাদ হয়। 
পৃরুষ মানুষ ভাতের থালার ওপর দুধের বাটি তুলে খেলে স্বামী- 
স্মীতে ঝগড়া হয় । 
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মুখে চুন লাগলে ঝগড়া হয় । 

কাকে ঝগড়া করলে সে স্থানে কিপিং জল 'সণন করতে হয়, নতুবা 
বাড়ীতে ঝগড়া হয় । 

কেংকেচি পাখার ডাক বা কলহ প্রাতিবেশশদের মধ্যে কলহের সনার 
দ্যোতক । 

ক্ষৌোর কর্মের পর দই ব্যান্তুর চুল একাঁত্রত করলে চুলাচুলির সম্ভাবনা । 
পায়ের গোড়াল চচ্লকালে ঝগড়া হয় । 

আঙ্গুলে আঙ্গুলে চুন দিলে ঝগড়া হয়। 


অভিথি-আগ্রমন সম্পকিত 


দুই পৃথক ব্যান্তির যাঁদ একই সময়ে একই কথা মুখ থেকে বের হয়, 
তাহলে বাড়তে আতাথ আসে। 

হাত থেকে বাসন পড়লে বাড়তে আতিথির সমাগম হয় । 

বাড়র সংলগ্ন অংশে যাঁদ দৃশট কাককে নিজেদের মধ্যে খাবার খেতে 
দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে বাড়তে আতাঁথ সমাগম ঘটবে । 

কোন শিশু যাঁদঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট দেয়, তাহলেও বাড়তে আতাঁথ 
সমাগম ঘটে । 

খাবার সময় হাঁচি হলে বাড়িতে আতাঁথ আসে। 

হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেলে আতাঁথ আসে । 

হলদে রঙের কুটুম পাখী ডাকলে বাঁড়তে আতাথ আসে। 

হাত থেকে গ্লাস পড়ে গেলে বলা হয় বাড়তে আতাঁথ আসবে । 

বাঁড় থেকে রওনা হবার মুখে হাত থেকে গকছ? পড়ে গেলে ধারণা করা 
হয় কোন আতাথ আসছে । 

বেড়াল যাঁদ নিজের মাথায় পা তোলে, পায়ের পাতা চাটে, তবে বাড়তে 
আতাঁথ আসে । 

ঠৈকাঠোকি পাখী ডাকলে আঁতাঁথ আসে । 

বেড়াল আঁচালে আতাঁথ আসে। 

কাকেরা খাদ্য নিয়ে নজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করলে আতাঁথর আগমন 
সুচত হয় । 

বেড়াল মাটিতে মুখ ঘষলে আতথি আসে । 

শিশু উলঙ্গ হয়ে ঝাঁট দিলে আতাথ আসার সম্ভাবনা । 

জোড়া শালিখ ডেকে গেলে আতাথ আসে । 
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[নিকটবত? হয়ে কাক ডাকলে বাড়ীতে আতখির আগমন সৃঁচিত হয় । 
খ*টি আঁচড়ালে আতথির আগমন হয় । 

িড়ালে সামনের পা দিয়ে মুখ মূছলে আগন্তুক আসে । 

একরকম পাখী আছে বাড়ীর কাছে ঠেকা ঠেকা বা প'টালি শব্দ করে 
ডাকলে কুটংম্ব বাড়ী থেকে লোক আসে বা পন্ত আসে। 


নামকরণ সংক্রান্ত 
মেয়েদের নাম সতা, সাবন্গ, দময়ন্তী ইত্যাঁদ রাখতে নেই । বিশ্বাস, 
এইসব নাম রাখলে তারা জীবনে*সুখী হয় না। সীতা, সাঁবন্লী কিংবা 
দময়ন্তখর জীবন দঃখময় তার থেকেই এই বিশ্বাসের উৎপান্ত। 
ছেলের নাম গৌতম, বৃদ্ধ, সিদ্ধার্থ, গৌরাঙ্গ প্রভাতি রাখতে নেই । 
গব্বাস, এর ফলে ছেলের গৃহত্যাগী হবার সম্ভাবনা থাকে । 
যে হতভাগ্য জননীর পৃন্র-সন্তান বাঁচেনা, সেই রমণী দীর্ঘজীবী 
সন্তান লাভের জন্যে পুত্রের নামকরণ করেন এককড়ি, 'তিনকাঁড়, পাঁচ- 
কাঁড় কিংবা সাতকাঁড়। সচরাচর গবজোড় সংখ্যানুযায়ী নামকরণ 
করার রখীতি। এক্ষেত্রে করণীয় প্রথাটি ছিল মৃতবংসা জননী সন্তান 
প্রসবের পর ধাত্রশ িংবা অন্য কোন অনাত্বীয় বা দুঃসম্পকের মানুষের 
কাছে 'নাদ্ট সংখ্যক কাঁড়র 'বানময়ে সন্তানকে বিক্রী করে দিতেন। 
তারপর রুয়কারগর পক্ষে নিজের সন্তানকে লালন-পালন করতেন 
মতবৎসা জনন নবজাতককে দীর্ঘজাীবাঁ করতে ঘৃণাসূচক বা অনাদর- 
সূচক নাম দেন। যেমন হেগো, গয়ে, পচা ইত্যাঁদ। এরফলে 
নবজাতককে মৃত্যু নাঁক স্পশ করেনা । 
পর পর অনেকগৃলি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে যাতে আর কন্যা 
জন্মগ্রহণ না করে সেজন্যে কন্যার কয়েকটি বিশেষ নামকরণ করা হয় । 
যেমন ইতি, ক্ষমা, ক্ষাম্তঙ্গখ্যাম্ত, আরনাকালণ আন্লাকাল?, 
চাইনা১্চায়না ইত্যাঁদ । 
অন্নপ্রাশনে শিশুর যে নামকরণ হয়, সেই নামে ডাকতে নেই । 


খণ জম্পকিতি 
মেঝেয় জলের দাগ কাটা নিষেধ । এতে বাবার খণ হয়। 
মাটতে লোহার কিছ: দিয়ে দাগ কাটতে নেই । কাটলে ধণ হয়। 
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তরকারর খোসা কাটতে নেই, কাটলে ধার হয় । 

তরকারির খোসা বাড়তে থেকে শুকালে খধণ হয় । 

খেতে বসে পাতায় আকিব্ীক কাটতে নেই, কাটলে দেনা হয় । 

ঘাচে গামছা রাখলে খণ হয় । 

কুকুরের গায়ে জল দিলে ধাণ হয় ৷ 

ছার বা কাঠার দিয়ে বাসগৃহের খাটি চাঁচতে নেই, চাঁচলে ধণ হয় । 
এক পায়ে নাচলে খণ হয়॥ 

লক্ষমীর কঁড় 'নয়ে খেললে ধাণ হয় । 

কাঁড় বা টাকা নাচালে ধণ হয়। 

দরজার মাথায় গামছা রাখলে খণ হয় । 

ঝাঁটা-বাড়নের মুখ একাদিকে রাখলে ধণ হয় । 

জলের ওপর লোহা "দিয়ে দাগ কাটলে বাপের দেনা হয় । 

পান খেয়ে কাপড়ে চুন লাগালে দেনা বাড়ে । 

বাম হাত মাটিতে রেখে খেতে নেই, খণ হয় । 

ক*জোর থেকে ঢালা জল আবার কুঁজোয় ঢালতে নেই, দেনা হয়। 
চাষের সরঞ্জাম ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা হয় এমন লোহা দিয়ে 
মাঁট খু'ড়লে খণ হয় । 


বিবিধ 


ঘোড়া কাউকে লেজ দিয়ে মারলে সে শুকিয়ে যায় । 
ঘোড়ার গা থেকে লোম কেটে 'নলে ঘোড়ার শস্ত বেড়ে যায় । 
বাড়তে বসন্ত রোগ হলে কোন আমিষ জাতীয় দ্রব্যের ঢোকা নিষেধ । 
সকালবেলায় ছড়া ঝাঁট এবং সন্ধ্যায় প্রদণপ দিলে গৃহে লক্ষণ অচলা 
থাকেন-_- 

সকালবেলায় ছড়া ঝাঁট সন্ধ্যেকালে বাতি 

লক্ষমী বলেন সেইখানেতে আমার বসাঁতি ॥ 
কোন দোকানদারই 1দনের প্রথম বিক্রয় ধারে দেয় না। বিশ্বাস, এতে 
সারাদনে ভাল রোজগার হয় না। নগদমূল্যেই তাই প্রথম বিকুয় 
করা হয়ে থাকে । 
1দনের প্রথম বিক্রয় করাকে বলে বউন করা । বউীনর সময়ে কোনো 


দোকানদারই খুব বোশ দরাদার করেনা । বউান ভাল হলে সারাদিন 
ভাল বিক্রী হয় বলে বি*বাস। 
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কোন বিষয়ে কথা বলার সময় যাঁদ টিকাঁটাক ডাকে, তাহলে বিদবাস 
করা হয় মে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা ঠিক। 
হাঁচি হলে 'জখব' বলতে হয় । একটি প্রবাদে বলা হয়েছে 
'জশখব" বলতে লোক নেই। 
কোন কথা তিনবার করে বললে তা সত্য বলে স্বীকৃত হয়। আবার 
তিন সাত্যি কবেও কোন কথা না রাখলে তা খুবই দোষের বলে 
পব*বাস। 
কাউকে কোন জিনিস দিয়ে আবার ফেরৎ 'নতে নেই তাহলে কালাধাটের 
কুকুর হয় । 
তুষ্ণার্ত ব্যাস্ত জল চাইলে তাকে যাঁদ জল না দেওয়া হয়, তাহলে পর- 
জন্মে চাতক পাখণ হয়ে জন্মাতে হয় বলে বিশ্বাস । 
“নেই” বললে নাক সাপের বিষ থাকে না। এই সম্পাঁক্ত প্রবাদটি 
হস্ল-_ 
“নেই বললে সাপেরও বিষ থাকে না? । 

শয়নের ব্যাপারে কতকগ্যাল নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রবাসে, 'ানজের 
গৃহে কিংবা *বশুরালয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে মাথা রেখে ঘুমাতে হয়-- 

প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ শির ঘরে। 

*বশৃরবাড়ী পূর্ব শির, শুয়োনা পশ্চিম শিরে ॥ 
স্তর ভাগ্যে ঘটে ধনলাভ কম্তু পন্ত্র সন্তান লাভের পেছনে থাকে 
পুরুষের ভাগ্যস- 

স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষ ভাগ্যে পৃন্র”। 
ক্ষৌরকর্মের জন্যে প্রশ্ন্ত দিন হ'ল সোমবার আর বুধবার । 
বন্ধ্যা রমণণ প্রথম সন্তানটি গঙ্গাসাগরে গবসর্জন দেবার মানত করলে 
সন্তানলাভ করে--এই বিশ্বাস দদর্ঘাদন ধরে প্রচলিত ছিল। অসংখা 
শিশৃকে এই কারণে গঙ্গাসাগরে বসর্জন দেওয়া হয়েছে। 
নবাঁববাহিতা বধ প্রথম *বশুরালয়ে এলে উনুনে দুধ উথলে পড়ছে, 
কিংবা চালের জায়গা চালে পূর্ণ--এইসব দেখাতে হয়। তাহলে 
বিশবাস *বশ:রালয়ে বাড়-বাড়ন্ত হয় । 
খেতে বসে বিষম লাগলে বিশ্বাস করা হয় তার কেউ নাম করছে। 
তখন মাথায় ফু* দিতে হয় । 
কারো হাই উঠলে বিশেষত শিশুর, তার মুখের সামনে তুঁড় দিতে 
হয় । 
দুর্গাপৃজা অন্তে বিজয়া দশমীর দন হলুদ গোলা জলে দর্পণ 
[বসর্জন করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস, এই হলুদ গোলা জলে যে সব' 
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মেয়ে হাত ডোবায়, তাদের রান্নার হাত খুব ভাল হয় । 

পাখার বাতাস কহতে গিয়ে যাঁদ কাবো গাষে পারাখানা লাগে তাহলে 

পাখাখানকে তিনবার মেঝেয় ঠুকোনতে হয়। 

দোকান বন্ধ করার পব রাত্রে একাট কাগজে মাগ,ন জেহলে বন্ধ 

দোকানের সামনে সেই জলন্ত আগুন নিয়ে আরাঁ৩ করতে হয় । 

আকাশে বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেনে* বিশেষত খুব জোরে, তাহলে 

শাঁখ বাজাতে হয় । 

গরু চুর করা মহাপাপ । লোক-াবশ্বাস এই যে গরু চোরের॥মত্যু 

আঁনবাধ4। 

_গোঁসাই দণ্ডবৎ, গরু চুর করলে পরে দঃকণমূখী পথ | 

যমকে দাঁক্ষিণাদকের আধপাঁতি বলে বলা হযেছে । সেইজন্যে দাক্ষণমৃখন 

বলতে মতত্যু পথের হীঙ্গত করা হয়েছে । 

ঘুনাঁসর তুলনায় তাবজের শান্ত আধকতর বলে বলা হয়ে থাকে-- 
ঘুনএসতে ক করে, মুদোয় প্রাণ হারে ॥ 


লক্ষমীছাড়ার একটি লক্ষণ হ'ল-_ 

“দাঁক্ষণে তাল উত্তরে বেল, লক্ষন ছাঁড়য়া গেল? 
অর্থাৎ গৃহের দাক্ষিণে এবং উত্তবে যথাক্রমে তালগাছ ও বেলগাছ 
বসাতে নেই । 
1তনজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যদ একজন শদ্র থাকে, তবে স্বয়ং রুদ্রও 
ভয় পান-_ 

“তিন বামুন এক শ.দ্দুর, তাকে দেখে ডভরান রদ্দুর ॥+ 


“তন মঙ্গলে বৃহস্পতি? । 


বর্ণশ্রেন্ঠ ব্রাহ্মণের আঁভশমপে অক্ষরে অক্ষরে ফলে বলে লোক-বিশবাস 
প্রচালত ; আবার এও দেখা যায়, সমাজে যাদের স্থান অনেক নীচে, 
সেই হাঁড়নী যাঁদ দুঃখ বা আঘাত পেয়ে আভসম্পাৎ করে সেক্ষেত্রে 
সেই অভিসম্পাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেও কাষধকরণ হয" 

দুঃখ পাইয়া যাঁদ হাড়িনীও শাপে। 

এড়াতে পারেনা তারে বামুনের বাপে ॥ 


চৈত্র সংক্রান্তিতে যারা পুত্র সন্তানের জননী তাদের সারাদিন উপবাস 
করে থাকতে হয় । তারপর সম্ধ্যেবেলা নীলের পূজা দিয়ে নীলের 
ঘরে বাত 'দয়ে তবে উপবাস ভঙ্গ করতে হয়__ 

নগলের ঘরে 'দয়ে বাতি 

জলখেয়োগো পানতরবতা । 
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পৌঁষ সংক্রান্তির আগের দিন ভোরবেলা সব বয়লীর ছেলেরা স্নান সেরে 
অভুন্ত অবস্থায় ডান হাতে খইয়ের ছাতু এবং বামহাতে বাঁস ছাই নিয়ে 
রাস্তার তিন মাথার মোড়ে দাঁড়য়ে পেছন ফিরে ছাতু ও ছাই ছোড়ে 
আর মুখে বলে-- 

শান্তুকে দিলাম ছাই, মিন্রকে দিলাম ছাতু । 


এর ফলে শত্রুর সংখ্যা হাস পায় এবং শত্রু মিন্রে পারিণত হয় । 
পেটে তিল থাকলে পেটুক হয়, গলায় তিল থাকলে গাইয়ে হয় আর 
হাতে তিল থাকলে ভাল রাঁধৃ'ন হয় । 
স্নানের সময় মাথায় তেল মাখার আগে মাটিতে তিনবার তেলের 'ছিটে 
দতে হয়, এতে অ*বখামা আশীর্বাদ করেন । 
হাতের আঙ্গুলগলি কারো যাঁদ ঘন সন্লিবিষ্ট হয়, এতটুকু ফাঁক না 
থাকে, যার ফলে হাতে জল রাখলে তা সহজে পড়েনা, এমন ব্যাস্ত খুব 
কুপণ হয় বলে বিশ্বাস । 
দৃপ্ধপোয্য যে শিশুর অন্নপ্রাশন হয়নি, তার ব্যবহ্থত কাঁথা ও অন্যান্য 
জামা কাপড় সন্ধ্যার আগেই তুলে ফেলতে হয় । 
যেশিল এবং নোড়া পাড়ে বা বাটনা বাটে, তাকেই শিল নোড়া তুলে 
রাখতে হয় । নইলে স্বামী পাগল হয় । 
চৌকাঠে পা লেগে গেলে প্রণাম করতে হয়। 
নিজের লোকের সম্পকে" খারাপ স্বপন দেখলে সেই স্বপ্ন বাইরের 
লোকের ক্ষেত্রে ফলবতাঁ হয় । 'বিপরশীতক্রমে স্বশ্নে বাইরের লোকের 
খারাপ কিছু দেখলে তা গনজের লোকের ক্ষেত্রে ফলবতাঁ হয় । 
সকালে উঠে বাঁসমুখে মিথ্যাকথা বলা অত্যন্ত খারাপ । মুখ না ধুয়ে 
সেই অবস্থায় মিথ্যা কথা বললে মুখ পচে যায় বলে বিশ্বাস ॥। এমনকি 
এর ফলে জিভ খসে পড়তে পারে, দাঁতেও পোকা লাগে । 
একহাতের শাঁখা ভাঙ্গলে স্বামীকে 'দিয়ে অন্যহাতের শাখা খৃলয়ে 
নিতে হয়। 
এমনিতে খাবার সময় জল ডান দিকে দিতে হয়, কিন্তু শ্রাম্ধের সময় 
জল দিতে হয় বাঁ '?দকে। 
আঙ্গোটপাতা বাঁদকে পেতে খেতে দিতে হয়» 'কন্তু শ্রাম্ধের সময় 
আঙ্গোটপাতা পাতা হয় ডানাঁদকে | 
কোন ব্যন্তি যে স্থানে মারা যায়, সেই জায়গায় একটা পেরেক পুতে 
রাখতে হয় । 
কারো হাত থেকে পড়ে আয়না ভেঙ্গে গেলে ধার হাত থেকে আয়না 
পড়েছে তার বারো বছর দুঃখে কাটে ॥ 
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শিশু জন্মগ্রহণের পর ছ'"দনের দিন আঁতুড় ঘরে শিশুর মাথার কাছে 
সন্দেশ, জল, তালপাতা আর দোয়াত-কলম রেখে দিতে হয় । বি*বাস 


এই যে াবধাতা পুরুষ এইঁদন এসে নবজাতকের ভাগ্যরেখা প্রস্তুত 
করে দেন। 


পায়খানা বা প্রস্রাব করার পর থুথু ফেলতে হয় । 

ব্রাহ্মণেরা প্রস্রাব বা পায়খানা করার সময় কানে পৈতা জড়ায় । 

শবদাহ করার পর বাড়তে ঢোকার আগে খড় জেলে আগুনের ভাপ 
নিতে হয় প্রথমে । তারপর নিমপাতা এবং 'মান্ট জল খেয়ে তবেই 
ঘরে ঢোকার রত । 

যে শিশু খুব খাই খাই করে তার অল্প সময়ের ব্যবধানে অসুখ হয় 
বলে লোক-াবি*্বাস । 

ভাগ্নে দেবতার অংশ, তাই মামা ভাগ্নের প্রণাম নেন না। 

মেয়ে বাপের কোলে বসলে চালের দাম বাড়ে । 

নদ, পুকুর, খাল বল বা জল সংক্রান্ত কোন স্ব*ন দেখলে সাদ্দি হয় । 
হাত থেকে কারো তৈল পড়ে গেলে তাকে তিরস্কার করতে নেই । বরং 
যেখানে তেল পড়ে, সেখানে একট জল 'দতে হয় । এক্ষেত্রে বিশ্বাস, 
পহাঁথবণ স্নান করতে ইচ্ছুক তাই তেল পড়েছে । 

প্রতিমা দক্ষিণমহখী করে বসাতে হয় । 

শ্রাদ্ধের সময় প্রদীপ দাক্ষণমহখে বসাতে হয় । 

কথায় বলে কানা খোঁড়া তিন গুণ বাড়া*। অর্থাং দৌহক দক দিয়ে 
যার ভরাট থাকে সেই ধরনের মানুষ থেকে সাবধানে থাকতে হয় । 
[বশবাস, এরা মানুষ হিসাবে ভাল হয় না। 


স্নান করার পর ভাত খেতে হয়, তার বদলে ষে ব্যাস্ত খাওয়াদাওয়ার 
পর স্নান করে, তার ক্ষাত হয়। 


খেয়ে দেয়ে নায়, পরের ভাল চায়” । 
খড়কে 'দিয়ে দাত খোঁচাবার আগে খড়কের ডগাটা একটু ভেঙ্গে 


ফেলতে হয় । এই ডগা রাধণের চিতা জহলতে সহায়তা করে। 


রাবণের চিতার আগ্ন প্রজ্বীলত থাকলে মন্দোদরীর বৈধব্য দশা শুরু 
হতে পারে না। 


বাল দিতে হয় এক কোপে । 
কাঁকড়া উচু জায়গায় উঠলে বন্যা হয়। 


চুন কেউ চুরি করেনা । তাই বাড়ীর বাইরে রাখা ইটের পাঁজায় চৃন 
ছড়িয়ে দেওয়া হয় । এর ফলে কেউ ইট নিয়ে যেতে পারেনা । 
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কাতিক মাসের অমাবস্যা রান্রে কুলো লাঠি দিয়ে পেটালে মশা চলে 
যায়। 
শুধূ ভিক্ষা চাইলে ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে নেই । কোন না কোন 
ঠাকুর দেবতার নাম করলে তবেই ভিক্ষে দেওয়া হয় । 
আঁতুড় ঘরের দরজায় লোহার নেউলা ছ:ইয়ে রাখতে হয়। 
গরুর বাছুর হবার পর গরুর শিঙে লোহা বেধে দিতে হয় । 
বাছুর যাতে খুব খাইকুটে না হয়, সেজন্যে তার চারটে পায়ের খুর 
থেকে একটু একটু অংশ কেটে নিয়ে পাঁচটা দৃবণ তুলে বাছুরের গায়ে 
ব্শীলয়ে তিনবার বলতে হয়-_ 

হট হট হট, আমার গ্রামে ঘাস নেই 

মুখ কর খাট 


আকন্দ কাঠের পেরেক শত্রুর পুকুরে দিতে পারলে এ পুকুরের সব মাছ 
নম্ট হয়ে যায়। 

কারো হাতে নূন দেবার সময় বলতে হয় অমৃত" দিল্‌ম । 

আকাশে একতারা দেখার পর প্রথম যার মুখ দেখা যায় তার সঙ্গে 
বচ্ছেদ হয়ে যায়। 

শাঁনবার কোন মার্ত গড়ে পুজা করলে পয়সা হয়। 

প্রদীপের গর্ভ সলতে পুড়ে যেতে নেই । 

যে গরুর দুধ ফুটে উনানে পড়ে যায়, সেই গরুর দুধ কমে যায়। 
সধবাদের দু'বার করে আলতা পরতে হয়। 

জলশহদ্ধ ঘড়া বা ঘটি হাত থেকে পড়ে গেলে পাঁরিচিত জনের ছেলে হয় । 
মেয়ের *বশুর বা শাশুড়ী কেউ মারা গেলে তার বাপের বাড়ী থেকে 
মেয়ে-জামাই ও সন্তানাদর জন্যে নতুন কাপড় কিনে দিতে হয় । ঘাটে 
কাপড় পরতে হয়। 


চাঁদের 'দকে চেয়ে জলপান করলে স্বাঙ্থ্য ভাল হয়। 
কার্তক মাসের ভূত-চতুর্দশশ তাথতে চোদ্দশাক তোলার সময় বলতে 
হয় “চোদ্দশাকের মধ্যে ওল পরামাণনকণ। 


৭৮। কোজাগরণ লক্ষমখ পূজার 'দিন রান্র জাগরণ করলে মা লক্ষ নীর কৃপা- 


লাভ ঘটে, বিপরাতক্রমে নিদ্রা গেলে লক্ষী বিরূপা হন। 


৭৯। এক সন্তানের পর খতুতে গাঁভ“ত “একমড়া” সন্তান পাঁরবারের কোন 


বৃদ্ধ ব্যন্তির মৃত্যুর কারণ হয়। 


৮০ | মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুদ্শশণী বা “রিটন্তী চতুদ্শী'তে পূত্রবতশ স্নান করলে 


পুত্রের কল্যাণ হয়। 


১১ । 


৮ । 
৮৩ । 
৮৪। 


৮৫। 


৮৬।॥ 
৮৭ । 
৮৮। 
৮১ । 
5১০0 | 


৯১। 
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খতুমতাঁ হওয়ার পর চার দিনের দিন স্নান করে মুখে কিছু মিল্টি 
দিয়ে সদর পরে তারপর সন্তানদের ছঠ্তে হয় । তা নাহলে সন্তানের 
অমঙ্গল হয় । 

চোরেরা চুরি করে যাবার সময় পায়খানা করে 'দয়ে যায় । 

শাড়ীর আঁচল কেউ কেটে দিলে স্বামশ-াবচ্ছেদ ঘটে । 

স্থির জলে [কিংবা বদ্ধ নীচু জায়গায়, চাতালে বা পথে 'নজের মুখ 
আচমকা দেখার অথ" ভাবষ্যং কর্মধারার ইঙ্গিত বহন । 

যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয়ে কেউ মারা যায়ান তার কোমরে যাঁদ কারো 
লাথ লাগে, তখন যার লাথ লাগে তাকে স্ত্রীলোকের কোমরে চিমটি 
কেটে বলতে হয়, জণয়চ। 

অকারণে দর্ঘ*বাস ফেললে রোগকে ডেকে আনা হয় । 

অপবের গায়ে থুথু ফেলার অর্থ নিজের রোগ ডেকে আনা । 

মুখের থেকে গড়ে যাওয়া ভাত '্পম্ট করলে শন্রু নাক শীস্তহীন হয়। 
পানের ডগা না ছিঠড়ে খাওয়ার অর্থ লক্ষমীকে হারান । 

স্নানের সময় কলসশী উপুড় করে মাথায় জল ঢালা মানে আত্মীয় বয়োগ 
আসন্ন। 


রান্রিবেলা ঘরের মধ্যে শিস দিলে ঘরে সাপ আসে । 


৯২। ্রচালধোয়া জল পায়ে লাগলে অল্লকষ্ট হয়। 


০১৬) | 


চাল ঝাড়ার সময় কূলোর বাতাস গায়ে লাগার অথ আয়ুঃক্ষয় । 


৯৪। একই সঙ্গে দহবান্তুর একই কথা উচ্চারণ করা মানে বাড়তে চিঠি 


০১৬ | 


৯১৬ । 
৯৭ | 


৯১৮। 


৯৯ | 


১০০। 


আপা। 


মৃতদেহ নয়ে ষেতে দেখলে নমস্কার করতে হয় এবং মুখে বলতে হয় 
“শব শিব” । 
সধবা রমণীকে নখ কেটে আলতা ছোঁয়াতে হয়। 


মৃত্যু দোষ কাটাতে হয়। তিন পো দোষ বাড়ীতে কাটান চলে না। 
গঙ্গার ঘাটে বা পুকুরের ধারে কাটাতে হয়। এই দোষ না কাটালে 
গহস্ছের যেমন অমঙ্গল হয়, তেমান মৃত ব্যন্তির আত্মাও অতৃপ্তিতে 
থাকে। 


রান্রবেলা পাতের এঞটো কাঁটা ফেলার আগে বলে নিতে হয়--কে 
কোথায় আছ সরে যাও । নইলে অবাঞ্ছত আত্মারা ভর করে। 
মেয়েদের মাথা আঁচড়াবার সময় চুল ওঠে, সেগুলি ফেলার সময় থুথু 
[দিয়ে ফেলতে হয় । 

লোক-বি*বাস এই ষে বিপদ কখনও একা আসেনা । অর্থাং বিপদাপন্ন 


৯৬০ 


১০১। 


১০২। 
১০৩ । 
১9৪ । 
১০ । 


১০৬ । 


১০৭। 


১০৮ । 


১০৯ | 


১৯০ । 
১১৯। 


১১২ । 
১১৩ । 
১১৪। 
১৯৬। 
১১৬। 


১১৭ । 


১৯৮ । 


লোক-বিবাস ও লোক-সংস্কার 


ব্যন্তকে পরপর অনেকগুলি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। 

“একে ধরে যারে, দশে বেড়ে তারে? । 
একা কোন কাজে ব্রতী হলে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয় ৷ তাই 
অন্তত, দহজনে মিলে কাজে ব্রত হতে হয়। তিনজন থাকলে কার্য” 
সাদ্ধি আনবার্ হয়ে ওঠে । 


একে বাধা, দুয়ে বিধি, তিনে হয় কার্য সিদ্ধি। 


খেতে বসে জিভ কামড়ালে বলা হয় কেউ গালাগাল দিচ্ছে! 

মামার বাড়ীর ভাত খেলে আম্ব€ঃ বাড়ে। 

কারো জুতো উল্টো থাকলে বলা হয় সে আজ মারা যাবে । 

গঙ্গাসাগরে গরুর লেজ ধরে গঙ্গা পারাপার করলে বলা হয় বৈতরণী 
পার হয়ে পৃণ্যাজন হ'ল। 

গঙ্গায় স্নান করলে সব পাপ দর হয়ে যায় । 

জেলেরা খন নদীতে মাছ ধরে তখন যাঁদ কেউ 'জন্ত্রাসা করে, কি মাছ 
হচ্ছে? তাহলে এটাকে বলে টুকে দেওয়া । ব*বাস, এর ফলে মাছ 
আর নাও পড়তে পারে । 

গরুর বাচ্চা হলে তার গলায় কালো চুল বেধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । 
দুধ বেশী হয় তাহলে । 

জামা কাপড় ডান দিক দিয়ে পরতে হয় । 

ঘুমের সময় বাম হাত নীচে রেখে ঘুমান ভাল । 

গরুর বাচ্চা হলে তার গলায় আধখানা নারকেল মালা ফুটো করে 
নারকেল দাড় 'দিয়ে বেধে ঝুলিয়ে দিতে হয় । এতে গরুর ভাল হয়, 
বাছহরও ভাল থাকে । 


কোন কাজ আরম্ভ করলে ডান হাত দিয়ে তা আরম্ভ করতে হয় । 
রাতের বেলা দু'জনের একসঙ্গে জোড়া কথা হলে বাড়ীতে চোর আসে । 
বাচ্চা ছেলের বিছানা সরাবার সময় বলতে হয় সেজ নড়ে পরমায়ু বাড়ে। 
হূগলী জেলার “বেলমুড়ি' জায়গার নাম কেউ করেনা, বলে “রাজার 
হাট? । 

ইলিশ মাছ ধরার সময় জেলেকে পাড় থেকে ইলিশমাছ আছে [কনা 
[জন্ঞাসা না করে বলতে হয় “আছে না কি?। 

পুকুর থেকে ভেসে ওঠা থালা প্রয়োজনে ব্যবহারের পর পুকুরে ভাসিয়ে 
না দিলে মৃত্যু ঘটে। 


অপ্রত্যাঁশত ভাবে টাকা পাওয়া গেলে হারর ল্‌ঠ দিতে হয়, নইলে 
মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা । 


১১৯১ । 


১২০। 
১২১৯ । 
১২২ । 
১২৩ । 
১২৪ । 
১২৫ । 
১২৬। 


১২৭ । 


১২৮। 
১২৯। 
১৩০। 
১৩১ । 
১৩২। 
১৩৩ । 


১৩৪ । 
১৩ । 


১৩৬ 


১৩৭ । 


৯১৩৮৬ । 
১৩৯১ | 
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যার নামে ঘড়ায় টাকা সাঁণতঃ সে ছাড়া অন্য কেউ তা ভোগ করলে 
মৃত্যু হবার সম্ভাবনা । 

কাজের বাড়ী প্রথমে পায়েস কিংবা চাটনণ রশধতে হয় । 

রাত বেলায় পেচার নাম করলে খেতে পায় না। 

ছেলে শুয়ে থাকলে থুতু 'দিতে হয়। 

মাছ রাখবার জায়গাতে (খালুইতে ) থুতু দিলে মাছ বেশী পড়ে । 
মাছ ধরবার ছিপ িিজোলে আর মাছ পড়ে না। 

একচোখে কাজল পরালে ছেলের অসুখ হয় । 

গোসাপের ছাল 'ডাঙ্গয়ে পার হলে পরের জন্মে গোস্মপ হবার সম্ভাবনা 
থাকে । 

বিবাহত মেয়েদের আলতা পরলে শাখা এবং নোওয়াতেও আলতা 
লাগাতে হয়। 

মাঁটতে ঠুকে কোন কিছু ভাঙ্গলে শিবরে মাথায় লাগে । 

নতুন কাপড় পরার আগে ধোপা-নাপিতকে কিছু দিয়ে পরতে হয় । 
পুরুষের রাগ লক্ষণ, মেয়েদের রাগ অলক্ষমী। 

মেয়েদের জন্মবারে নতুন উনানে আগুন দিলে মেয়ের কষ্ট হয়। 
তেমাথায় মৃতদ্দেহ নামাতে হয় । 

নবজাতকের মাথায় তেল দিয়ে তবে ঘরে গ্রহণ করতে হয়, নইলে ইদুর 
হয় বলে বিষ্বাস প্রচলিত । 

[বছানায় ছেড়া চুল থকেলে কুস্বপ্ন দেখতে হয় । 

শিশু ঘুমের ঘোরে হাসলে মনে করা হয় মা ষম্ঠী তাকে বলেছেন ষে 
তার মা মারা গেছে, শিশু সে কথা বিশ্বাস না করে হাসছে । আবার 
কাঁদলে মনে করা হয় শিশুকে মা ষজ্ঠাঁ বলেছেন যে তার বাবা মারা 
গেছে । শিশু তাই 'বশবাস করে কাঁদে । আবার শিশু মাঝে মাঝে 
চোখ মেলে উপরের '₹দকে তাকায় খন মা ষন্তী তাকে কলেনষে 
আগুন লেগেছে । 

তেল মেখে খাল গায়ে চলাফেরা করতে নেই, করলে ক্ষাত হয়। তবে 
তেল মাখার পর বুকে একটু জল নিয়ে বার হলে আর কোন ক্ষাতির 
সম্ভাবনা থাকে না। 

কোলে চেপে থাকা শিশুর ঝুলন্ত পা যদ নিকটস্থ দণ্ডায়মান কোন 
ছেলে মেয়ের মাথায় ঠেকে, তাহলে কোলে থাকা শশহাটকে িছক্ষণের 
জন্যে মাটিতে নাময়ে দিতে হয় । 

[শিশু হাঁচলে বলতে হয়--“জনীইও মা ষম্টীর পদে খাইও:। 

মকর সংক্াম্তির আগের দিন বাড়ীতে পিঠে তৈরণ করতে হয় । এই 


১৮২ 


১৪০ । 


১৪১ । 


১৪২ । 


১৪৩ । 
১৪৪ । 


১৪৫ । 


১৪৬ । 
১৪৭ । 


১৪৮ । 


১৪৯ । 


১৫০ । 


১৫১ । 


১৮৬২ । 


১৫৩ । 


লোক-বি*বাস ও লোক-সংস্কার 


দনের নাম বাঁউড়ী। বাঁউড়ী-রাতে ঘৃমোবার আগে পায়ের তলায় 
তেল মেখে শৃতে হয় । ঘুমন্ত শিশুদের পায়ের তলাতেও তেল মাখিয়ে 
দেওয়া হয় । 'বিশবাস. তা না হলে প্রেতাত্মা এসে পা চাটে। 

[টিকটাক হত্যা করলে সোনার টিকটিকি গাঁড়য়ে ব্রাহ্মণকে দান করতে 
হয়। 

গর্ভপুষ্পের মধ্যে ষতগনীল গেরো থাকে ততগীল সন্তান হয় বলে 
ণবশবাস। 

বামন পৈতা নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশু খুব আহ্াদে হয়।--এই 
ধরনের শিশুকে প্রহার করতে নেই । 

পাটের ওপর বসে চুল কাটলে শিশুর চুল বড় হয় । 

স্বাস্থ্যবান ব্যান্তকে বা শিশুকে স্বগ্থোবান বললে তার আভভাবকেরা 
সেটা ক্ষতিকারক বলে মনে করে থাকেন 

গরুর বাঁট ফেটে গেলে ( নজর লাগলে হয় ) ঘরের তেশকোনার ছন 
(উল ) কিছুটা সংগ্রহ করে তে-মাথায় পাঁড়য়ে ফেললে গরুর বাঁট 
ভাল হয়ে ষায়। 


পে*চা ঘবে ঢুকে পড়লে নারায়ণ পূজা করতেই হয় । 

বিয়ের সময় ছাদনাতলায় লাগান কোন কলাগাছ ভেঙ্গে গেলে দম্পাঁতির 
খুব অমঙ্গল হয় । 

জল আনতে গিয়ে জল না পেলে শুন্য কলসী ঘরে ঢোকানো নাষদ্ধ । 
এক্ষেত্রে শূনা কলসা ঘরের বাইরে রাখতে হবে--জল না ভরে কলসা 
কিছুতেই ঘরে ঢোকানো চলবে না। 

সমাধ নির্মাণের জন্য যারা দেহ নিজ গৃহে দাহ করে, তারা মৃতদেহের 
চারপাশে কলস ও কুলো দেয় । কুলোর মধ্যাংশ "ছদ্র করে তার মধ্যে 
কলসাীঁর ঘাড় ঢোকানো হয় এবং তা উত্তরমুখী করে বসান হয়। 
যেহেতু উত্তরাঁদকে হ'ল 1হমালয়, দেবতাদের আবাসস্থলের প্রতীক । 
দরজার ঠিক মাঝখানে যাকে “তুল দুয়ার বলে, সেখানে বাহিত নারী 
বসে না। 


কাঁধে বাখা ছাতা খেলাচ্ছলেও ঘোরাতে নেই, ঘোরালে মামার মাথা 
ঘোরে বলে বিশ্বাস । 

গর্ভাবস্থায় হাতে মেহোঁদ দিলে শশুর গায়ে তা জড়ুল হয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে। 


সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতির বিছানা এমন স্থানে করা চাই, যে স্থান 
দুদকের চালের জোড়ায় না থাকে। 


১৫৪ । 
১৫৫ 
১৬৬ । 


১৬৭ । 


১৬৮ । 


১৫৯ । 


৯৬০ । 


১৯৬১ । 


১৬২ 


১৬৩ । 


১৬৪ । 


১৬৫ । 


১৩৬। 


৯৬৭ । 


১৬০৮ । 
১৬৯ । 


লোক-াবম্বাস ও লোক-সংস্কার ১৫৬৩ 


গাঁভণণ রমণণ 'ছিটাকর গাছ ছলে তার নীলবর্ণের পায়খানা হয় বলে 
বিশ্বাস । 

গভবতশ রমণশ নিজের ম্তন চুলকালে গভ-্থ সন্তানের অসুখ হয় । 
প্রসবাগারের সাগনে ছেড়া জুতো, মুড়ো ঝাঁটা ঝুলিয়ে রাখতে হয় । 
আঁতুড় ঘরের শিশুকে বাড়ীর রান্নাঘরে নিয়ে যেতে নেই, কারণ নিয়ে 
গেলে ইশ্দুরেন উৎপাত হয় বাড়তে । 

সন্তান জন্মগ্রহণের পর গভপিৃষ্প খুব সাবধানে অপসারিত করা হর । 
বিশ্বাস, প্রসীত অথবা নবগ্জাতকের যাঁদ গভ“পৃজ্প স্পর্শ হয় অথবা 
এদের যাঁদ গভ“পুষ্পের বাতাস লাগে তাহলে উভয়েই শাকয়ে যাবে 
এবং কদাকার হবে । 

শান এবং মঙ্গলবারে হাল চাষের দাঁড় ছিড়ে গেলে সেই দাঁড় ফেলতে 
নেই, ফেললে তা অপদেবতায় পাঁরণত হয় । 

সন্তান জন্গ্রহণের পর গভ্পূঞ্প পড়ার অব্যবাহত পরেই যাঁদ তা 
উল্টিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আর সন্তান হয় না। 

চামচিকে স্পশ“ করলে ক্ষয়রোগের সম্ভাবনা ॥ 

ভাদুমাসে প্রসব করেছে এমন গরুব দুধ দেবপৃজার কাজে লাগে না। 
ঘর থেকে মান্দরে মঙ্গল প্রদীপ নয়ে ষাওয়ার সময় হঠাৎ যাঁদ বাতাস 
উঠে প্রদীপ নিভে যাবার উপরুম হয় তাহলে ণশব শিব শব” বলতে 
হয় । 
নড়া পুঁড়য়ে এসে শমশান বন্ধুদের মৃতের বাড়ীতে অবশ্যই নিম-ভাত 
খেতে হয় । 

যে গাছের ডালে মানুষ উদ্ধন্ধনে মৃত্যু বরণ করে, সেই গাছকে বা গাছের 
ডালকে কেটে ফেলতে হয় । 

নতুন কুটুম্ব বা আত্ম*য় এলে গড় এবং জল 'দিয়ে প্রথমে আপ্যায়ন 
করতে হয় । 

মেয়েকে কাজল পরাবার সময় তার বাঁ হাতের চেটোয় এবং কব্জি 
সন্পিক্মলে কাজলের ফোঁটা কেটে দিতে হয় । 

বাইরে যাওয়ার সময় চৌকাঠে বাঁ পা তিনবার ঠকে বেরোতে হয় । 

পা তুলে এক খাটে চারজনের বসতে নেই । বিশেষত বসে যাঁদ কেউ 
হে*চে ফেলে অমঙ্গল হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে অপর কাউকে এক ঘাঁট 
জল নিয়ে এসে সেই জল ডান হাতের অঞ্জালতে 'নিয়ে খাটের চারটে 
খুরায় অল্প করে ছ-ইয়ে দিতে হয় ॥ এর পর খাটে উপাবিষ্ট যারা 
তাদের মাথাতে অল্প করে জল ঠেীকয়ে দিতে হয় । সবশেষে চার 
জনের একজনকে ভূমিতে পাঠেশকয়ে বসতে হয়। এতে দোষ কেটে যায় । 


১৫৪ 


১৭০ । 


লোক-াব*বাস ও লোক-সংস্কার 


'দিবাকালে সঙ্গম করলে গভ“জাত সন্তান চোর হয়। 


১৭১। খাতুব্যবহৃত বস্বখণ্ড আগ্নদগ্ধ করলে সেই রমণী সৃতিকা বা যৌন 


১৭২. । 


১৭৩ । 
১৭৪ । 
১৭ । 


১৭৬ । 
১৭৭। 


রোগপ্রন্ত হয় । 

বেড়ালের মত কটা চোখের অধিকারিণী নারী অত্যন্ত কলহপরায়ণা ও 
সান্দগ্ধ চাঁরন্রের হয় । 

যাত্রাপথে জহলন্ত চিতা দর্শনে কার্যাসাদ্ধি অবশ্যম্ভাবী | 

অন্ধকারে দগ্ধ পানে কুষ্ঠরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে । 

বেগুন কেটে সঙ্গে সঙ্গে জলে না ডোবালে স্বামীর পুংক্ষমতা 
লোপ পায়। 

অনুষ্ঠান বা শুভকাজে হন্তটর আগমন শুভ । 

1শশুসন্তানের বাম হলে ময়্‌রের পেখম বেধে দিলে উপশম হয়। 


১৭৮। নারীর মুখে পানের রঙ ফিকে হলে সেই নারা স্বামণ সোহাগ থেকে 


১৭৯ । 


১৮০ । 
১৮১। 


১৮২ ॥ 


১৮৩ ॥ 


১৮৪ । 


১৮৫ ॥ 


৯৮৬। 


বাত হয়। 

কাকের বিষ্ঠা মাথায় পড়লে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা । এক্ষেত্রে মামার 
বাড়ীর ভাত খেয়ে দোষ স্খালন করতে হয় । 

জোড়া গাধা দেখলে কার্াসাদ্ধ সুনিশ্চিত । 

বয়স্ক বা বয়স্কাদের জোড়া ধৃত বা শাড়ী প্রণামণী স্বর্‌প দেওয়া আয়: 
বাঁদ্ধর লক্ষণ । 

গৃহস্থ বাড়ীর চালে প্রচ্র পারমাণে লাউ এর ফলন কারো মৃত্যু সংবাদ 
বহন করে আনে । 

সদর পরাকালণীন এয়োতি রমণীর নাকে সিঁদুর চর্ণ পড়লে স্বামী 
সোহা গনী হয় । 

পুরুষের বক্ষে লোমগচ্ছ দয়াবান* মমতাবান এবং স্নেহ প্রবণতার 
প্রতীক, অন্যপক্ষে লোমহণন বক্ষ 'নির্দয়তা ও নির্মমতার প্রতাঁক। 
মেঝেতে বা দেওয়ালে কয়লার আঁচড় কাটলে মাতৃ বা পিতৃ বিয়োগ 
ঘটে। 

প্রত্যুষে কাকের কুমাগত ডাক বাইরে থেকে কারো আগমনকে সৃচিত 
করে। 


১৮৭। স্ত্রীলোকের কাঁটা 1দয়ে বেড়াল প্রহার তার সন্তানের মৃত্যু কামনাকে 


১৮৮ । 
১৮৯ । 
১৯০ । 


সৃচনা করে। 
বেড়ালের হাঁস দেখলে কলহ, বাধা বা আনন্ট আনবার্ধ । 
শীন-মঙ্গলবারে রান্তায় আড়াআড়ি দাঁড় 'ডিঙ্গোলে অসচ্ছতা আনবার্ধ | 
জ্োন্ঠ মাসে নারীর লাউডগা শাক ভক্ষণের অর্থ জ্োম্ঠ সন্তানের 
মন্ভক ভক্ষণ । 


১৯১ । 


১৯২ । 


১৯৩ । 


১৯৪ । 
৯৯ । 
১৯৬ । 
১৯১৭ । 
১৯৮ । 


১৯৯ ॥ 


২০০ । 


২০১। 
২০২। 
২০৩। 
২9৪ । 
২০৬ । 
২০৬। 
২০৭। 
২০৮ । 
২০৯। 


২১০ । 


লোক-বশ্বাস ও লোক-সংস্কার ১৫৫ 


পরণক্ষা দেওয়াকালীন হাতের আঙ্গুলে কাল মাখামাঁখ হলে সাফল্য 
1নশ্চিত। 

গৃহস্ছের প্রথম ছেলেমেয়েকে কোন খাদ্য দ্রবোর প্রথম অংশ খেতে দেওয়া 
হয় না। বিশ্বাস, খেতে দিলে তার অকালমততযু ঘটে । 

যেসব মহিলার সন্তান হয়ে বাঁচেনা, তাদের সন্তান অন্যের কাছে 
বিরুয় করে 'দিতে হয় । এক্ষেন্রে ঘরের বেড়া ভেঙ্গে ফেলে সদ্যোজাত 
[শিশুকে সেখান দিয়ে 'বকুয় করতে হয় । বিশ্বাস এই যে এর ফঙ্গে 
সন্তান আর মরে না॥ অবশ্য বিক্লীত শিশুকে পরে ফের আনা-হয় 
ক্য়কারণর প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করে। 

মহাপ্রসাদদ খেলে পুনজণ্ম হয় না। 

দিবা নিদ্রায় আয়ুঃ ক্ষয় হয় । 

স্তীলোকের অবমাননা হলে বংশ শ্রীহীন হয়। 

রোজ তিনাঁট কোমল নিমপাতা চিবিয়ে খেয়ে জল পান করতে হয় । 
খধতুর একাদশ ও ত্রয়োদশ দিনে কন্যাসন্তান জন্মালে সে বেশ্যাতুল্যা 
হয় । 

মাতা-পিতা দুজনেই যে পুত্রের ওপর রুষ্ট থাকেন, সেই পত্র মৃত্যুর 
পর গদভ হয়ে জন্মগ্রহণ করে । এই গদ“ভ মাত্র দশমাস জীবিত থাকে । 
পুত্র যাঁদ মাতা ও পিতাকে ভর্সনা করে তাহলে তাকে সারক পাখী 
এবং প্রহার করলে কচ্ছপ হয়ে জন্মাতে হয় । 

ফলহরণ কারীর সন্তান অকালে মৃত্যু মুখে পাঁতত হয়। 

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নাশিপালন কত'ব্য। 

একাদশনতে উপবাস কর্তব্য । 

কারও আকাঙ্ক্ষার বা লোভের বস্তু তাকে না দিয়ে খেলে অনিষ্ট হয় । 
পাদদ্বারা আগ্ন স্পর্শ করলে মাজাারযোনি প্রাপ্ত হতে হয় । 

সুরাপান করলে কৃষফ্কবর্ণ দন্ত বিশিষ্ট জীব হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয় । 
জলে শ্লেত্মা, মল ও মূত্র ত্যাগকারীর ভয়ংকর নরকবাস হয় । 
সংক্রান্তির পূবাঁদন মেঘ ডাকলে সাপের ডিম নম্ট হয় । 

সংকান্তির পূরবাঁদন লাউ, কুমড়া, ফল-মূল, ইত্যাদির বীজ অথবা চারা 
রোপন করলে গাছের গি'টে ফল ধরে। 

বামহাতে জলপানে সুরাপান তুল্য পাপ হয়। 


২১১। একাদশ পালন করলে ধনসম্পদ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়। 


২১২। 
২৯১৩ । 
২১৪। 


পুরুষ দীপ নিবাণ করলে মৃত্যুর পর খদ্যোত হয়। 
গরুকে পা দিয়ে তাড়না বা অপসারণ করা পাপ। 
দাতা দান করবেন পৃবমখে। 


৯৬ 


২১1 
২১৬। 


লোক-বিশবাস ও লোক-সংস্কার 


গ্রহীতা দান গ্রহণ করবেন উত্তরমূখে । 
তুলসীপাতা সযত্বে চয়ন করতে হয় । 


২১৭। বংশ নামত আসনে বসলে দারদ্র বৃদ্ধি পায়। 


২১৮। 
২১৯। 
২২০ । 
২২১। 
১৬৬ 
২২৩। 
২২৪। 
২২ । 
২২৬ 
২২৭ । 


তৃণাসনে বসলে বশোহান ঘটে । 

কাম্ঠাসনে বসলে ব্যাঁধ হয়। 

বস্তাসনে বসলে লক্ষনীলাভ ঘটে । 

প্রন্তরাসনে বসলে দহঃখলাভ অবশ্যম্ভাবী । 

দ্বাদশ ভিন্ন অন্য দিনে পৃজার জন্য তুলসখ চয়ন করতে হয় । 
যে ব্যন্তি নাই" কথাটি বার বার বলে, সেও এ পাপে লিপ্ত হয়। 
এক হাতে প্রণাম করলে নরকবাস হয় । 

নারী কৃমড়ো কাটলে শঙ্খচিল হয় । 

লৌহপান্রে পরু অন্ন কাকমাংসতুল্য ৷ 

স্নান ও দেবপূজায় কাঁসার পান্লের জল কুকুরের মূত্র তুল্য । 


২২৮। খেয়ে ওঠার সময় ভোজন পান্রের চারাঁদকে যে ভাত মাটিতে পড়ে, তার 


২২০) | 
২৩০। 


একটি খুটে খেলে বদহজম হয় না। 


কেউ যাঁদ হাতে করে বাতি নাচায়, তবে সে রানে প্রস্রাব করবে। 
একাঁট পান দ:জনে খেতে হলে একট: ছিড়ে মাঁটতে ফেলতে হয় । 


২৩১। কনূষের গুতো অনোর গায়ে লাগলে কনুই শুঠকতে হয়, নতুবা 


২৩২। 


২৩৩ । 


ঘা হয়। 

রাতে খড়কে দিয়ে কান চুলকালে বাঁধরতা আসে ৷ একান্তই চুলকাতে 
হলে অপরকে সাক্ষী রেখে বলতে হয়--“কান চৃলকাইলাম সাক্ষী থাক ।, 
আঁঠাল ইত্যাঁদ রক্তুপায়ধ কীটের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পিষ্টক 
তৈরী করে আঁঠালর নামে জঙ্গলে রেখে আসতে হয় । 


২৩৪। দুধ মাটিতে পড়লে সেখানে জল দিতে হয় । 


২৩৫। 


২৩৬। 
২৩৭ । 
২৩৮। 


গাভীর দুগ্ধ দোহন শেষ হলে দোহনকারণকে হাত ধোরার জন্য জল 
দিতে হয় ॥ নতুবা দুধ কমে যায়। 

আগুনে থুথু ফেললে গলায় বেদনা হয় । 

ভিক্ষুক বসে থাকলে তাকে দাঁড় করিয়ে ভিক্ষা নিতে বলতে হয়। 

যে পথে ভিক্ষুক ভিক্ষা নিতে প্রবেশ করে, সেই পথেই তাকে ₹বর 
করতে হয়। 


২৩৯। সুপার দ্বিখাণ্ডত করে রাখলে আধ কপালে বেদন হয়। 


২৪০। 


জুতার উপর জুতা এবং খড়মের উপর খড়ম উঠিয়ে রাখলে কলহ হয়। 


২৪১। বৃক্ষে বাদুড় পড়লে এই ছড়াঁট বলতে হয়ঃ বললে বাদড় কোন ক্ষাত 


না করেই চলে যায়। 


২৪২ । 
২৪৩ । 


২৪৪ ॥ 


২৪৫ । 
২৪৬ | 
২৪৭। 
২৪৮ । 


২৪৯। 
২৫০। 
২৬১। 
২৫২। 
২৬৩ । 
২৫৪ । 
২৫৫ । 


২৫৬ । 
২৫৭। 
২৫৮ । 
২৫৯ । 


২৬০। 


২৬১। 


লোকশব*বাস ও লোক-সংস্কার ১৫৭ 


বাদুড় বাদুড় গীমা তিতা 

তোর *বশুরে আমার মিতা 

যাঁদ বাদুড় ফল খাস 

তোর ভাঙার-পুতের মাথায় খাস। 


লেবুর বীচি দাঁতে কাটা দোষের, ১২ নংসরের জন্য দুঃখ পোয়াতে হয় । 
গরুর গায়ে ধা হলে একশত একজন কুঁপীদ জশবের নাম ?ীলখে শান ও 
মঙ্গলবারে গরুর গায়ে বেধে দিলে পোকা পড়ে যায় । 

কাবরাজ বা ডান্তার ডাকতে গিয়ে যাদ দেখা যায় তান খেতে বসেছেন 
তবে রোগীর জীবননাশের আশঙকা করা হয় । 

পুরুষের কাপড় স্ত্রীলোকের পরা দোষের । 

উদুখলে বসলে ক্ষেতে অজন্মা হয় । 

পায়ের উপর পা রেখে নাচান দোষের । 

তামাক খাবার সময় হঠাৎ কলকের আগুন জবলে উঠলে 'তনবার 
হৃঁকোয় টোকা মেরে তামাক খেতে হয় । 

ঝাঁটার কাঠি ভেঙ্গে কান চুূলকানো দোষের । 

রাতে আঙ্গল মটকাতে নেই ॥ 

মারচ হাতে দিতে নেই। 

স্তীলোকের নাকফহল হারানো দোষের । 

স্নানের পরই প্রম্াব করতে নেই । 

স্নানন্তে নখ কাটতে নেই । 

রাধার সময় ভাতের হাঁড়িতে চামচ বা ভাতের কাঠি 'দয়ে আঘাত করতে 
নেই, লক্ষয়ী কাপিতা হন । 

স্ীলোকের নাক খালি রাখতে নেই । 

বৃহস্পাঙবার ও রাঁববার উনান কাটান দোষের । 

ঘরের চালে ভূতুম পাখন পড়া অশুভ। 

পৃণ্ণিমা, লক্ষমী পৃর্ণিমা ও প্রথম যে বারে গোলায় নতুন ধান ওঠান 
হয়, সেই বারে গোলা থেকে ধান নামালে লক্ষমী ছাড়ে । 


নতুনকোন গরু বাড়ীতে এলে ভালভাবে তার চারাঁট পায়ের খুর 
ধূইয়ে দিতে হয় । 


জন্মাম্টমশর পরের দিন বিকেল বেলায় একটা উম্মৃস্ত স্থানে গোয়ালারা 
শত শত গাভীকে সমবেত করে । এই সমাবেশে ষাঁড় বা মহিষ আনা 
হয় না। গ্রাভীগ্ালকে পারন্কার পাঁরচ্ছন্ন করে তাদের দেহে তেল 
[স'দৃর এবং শিঙে তেল মাঁখয়ে সারা দেহ নানা ছাপে শিন্ন 'বাচন্র করে 
তোলা হয়। এরপর একটি শুকর শাবককে তার কপালে তেল হলুদ 


১৫৮ 


৬ । 
২৬৩ । 


২৬৪ 


২৬৬%। 


২৬৬। 
২৬৭। 
২৩৮। 


২৬৯। 
২৭০। 


২৭১। 


২৭২। 
২৭৩। 
২৭৪ । 
২৭৫। 
২৭৬ । 
২৭৭। 


২৭৬ । 


লোক-াবশ্বাস ও লোক-সংসকার 


ও স'দুর মাখিয়ে গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে চার পা বাঁধা 
অবস্থায় একাঁটি গোয়ালা গাভীগৃলির চতুর্দিকে তাকে ঘহারয়ে এনে 
গর্গুলির মাঝ খানে ছয়ে দেয় । যে গরুটি শুকর শাবকাঁটকে প্রথম 
আক্লমণ করে সে বিজয়ী বলে ঘোষত হয় । এ বিজয়খ গাভখর 
মালিকের আগামী বছরটি খুব শুভ বলে বিবেচনা করা হয়। 

প্রথম সন্তান কন্যা হলে বসৃমতাী শীতল হয়। 


রাক্ষস গণের কন্যার সঙ্গে নরগণের বরের বিবাহ হলে সে কন্যা শশঘ্ই 


নিধন হয় । 
অন্নপ্রাশনের পূর্বে ছেলের দাঁত উঠলে ছেলেকে পাঁচ বাড়ীর পিখড়ছে 


বাঁসয়ে পচি ফুলের জলে স্নান কাঁরয়ে কুকুরীর গলার মালা দিয়ে 
বিবাহ দিতে হয় । 

অন্নশ্রাশনের পূর্বে ছেলের মাথায় চিরুণী দিলে ছেলে চিরুণ 
দাঁতী হয়। 

ডাইনের ডয়ে ছেলের মাথায় সরষে দিতে হয় । 

শিশুর মাথায় সরষের বালিশ দিলে ছেলের মাথায় জল টানে । 

আঁতুড়ে ছেলের বয়স বলতে গিয়ে ছেলের যতাদন বয়স তত বৎসর 
বলতে হয়। 


ছোট ছেলের হেচকী উঠলে বলা হয় পেট বাড়ছে । 
ছেলেরা হামা দেবার সময় যদি মুখ নীচু করে পেছন দিকে চায়, তবে 


মায়ের আবার সন্তান হয়--যেন কনিষ্ঠাট পেছন পেছন আসছে, তাই 
এঁ ভাবে ছেলে মুখ নীচু করে দেখে । 

প্রথম ইলিশ মাছ ঘরে এনে তাকে তেল সিঁদুর দিয়ে শাখা বাজিয়ে 
ঘরে তুলতে হয় । 

আহার করেই শুতে নেই । 

মাহষের স্বপ্নে মৃত্যুর সম্ভাবনা । 

পুরুষ মানুষ সিদুর পরলে ডাকাত হয় । 

অমাবস্যায় ছেলে হলে সে ডাকাত হয়। 

গায়ে বা কাপড়ে মাকড়সা উঠলে নববন্ত্র লাভ হয়। 

এক পিধড়তে দুজনকে খেতে হলে উভয়ের মাঝখানে পিশীড়তে “+7 
এই চিহ্ন দিয়ে এবং পিশড়তে তিনবার হস্ত তাড়না করে বসতে হয়। 
কয়েকজন একন্রে আহারে বসলে যাঁদ কারো আগে খাওয়া হয়ে যায়, 
তবে সে পাতের চতুঁ্দকে বামহাতের আঙ্গুল দিয়ে একটি অর্থ 
বৃত্তাকার চিহ্ন একে উঠতে পারে । 


২৭৯। 


২৮০ | 


২৮১ । 


৮২, । 


২৮৩ । 
২০৪ । 
৮ । 


৮৬ । 
২৮৭। 
২৮৮ । 
২৮৯ ॥ 


২৯০ । 
২০১৯ | 
*্১৪১৭২ | 
২৯৩ । 


২৪১৪ । 
২৯ 
২৯৬ । 


২৯১৭ | 
৯৮ । 
২১১৯ । 
৩০০ । 
৩০১ । 
৩০২। 
42০৩ । 
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ঘরের প্রদীপে জোনাক পোকা ভস্ম হওয়া দোষের । এই গম্ধ নাকে 
গেলে তাতে পরমায়ু ক্ষয় হয় । 

তিনজন এক চৌকীতে শুয়ে থাকার সময়ে যাঁদ কালো বেড়াল চৌকণর 
নীচে যায় তবে মধ্যবতীঁ শায়িত ব্যান্তর অমঙ্গল হয় । 

হঠাৎ একাঁট শায়িত লোককে িতঙ্জালে তাকে বিপরণত দিক থেকে 
পুনরায় ডিঙ্গেতে হয়। 

অরুন্ধতী নক্ষত্র না দেখতে পেলে মৃত্যু নিকটেই উপাস্থত বুঝতে 
হবে । 


প্রদীপ নেভানো গন্ধ না পেলে বুঝতে হবে মৃত্যু নিকউবতাঁ। 
বেড়াশের লেজ গায়ে লাগলে আয়ঃ ক্ষয় হয় । 

ব্রা্ষণ গৃহে শদ্র আগুন চাইতে এসে বলে “কাচ্ঠত্যাগ করুন” আখ্ুন 
দেন” বলে না। 

ছৃ্চ চাইতে হলে নিমুখো বলতে হয় । 

জুতার কথা লিখতে হলে "বনামা” লিখতে হয় ॥ 

রান্নার সময় বেড়ালে ঝগড়া করলে ব্যঞ্জন ভাল হয় না। 

অর্ধেক খাদ্য ভোজনান্তর আসনে বসলে বিবাহের সময়ে পট্যাচ্যত 
হওয়ার সম্ভাবনা । 

স্নানের সময়ে এক ডুব দেওয়া দোষের । 

বালশের ওপর বসলে ঘাড়ে বেদনা হয় । 

কাপড় ধোয়ার সময় ধোপার নাম মনে পড়লে কাপড়পারিত্কার হয় না। 
স্বপ্ন দেখে অন্যের কাছে সমন্ত ঘটনা ববৃত করলে শোতাকে বলতে 
হয় “সুস্বপন" । 

তেলের ভাঁড় পড়ে গিয়ে ভাঙ্গলে বাড়ীতে উৎসব হবার সম্ভাবনা । 
তোতলা'মর অনুকরণ করলে তোতলা হয় মানুষ । 

গর্ভবতী স্ব্ীলোক খাদ্য চাইলে না দেওয়া দোষের । এতে চোখে 
অঞ্জনী হয় । 

এক বাড়গর ঘর থেকে অন্য বাড়ীর প্রদীপ দেখা দোষের । 

কোিকলকে ভেংচালে চোখ ওঠে । 

রাত্রে কলা কেনার সময় “গোটা” বলতে হয়। 


ঘরে লাল চিল বসলে শঘ্র বিবাহ হয় । 

ন্লোতের জল, খাল ইত্যাদি লাফ 'দয়ে পার হলে আয়ঃ ক্ষয় হয় ॥ 
হু*কার জল পা 'দিয়ে মাড়ালে রোগ হয় । 

পানের বোঁটা বিছানায় রেখে 'নদ্রা গেলে অমঙ্গলজনক স্বপ্রদর্শন সফজ্জ 


হয়। 


১৬০ 


৩০৪ । 
৩০৫ । 


৩০৬। 


৩০৭। 
৩০৮। 


৩০৯। 


৩১০। 
৩১১। 


৩১২। 


৩১৩ । 


৩১৪। 


৩১৬ । 


৩১৬। 


৩১৭। 


৩১৮। 
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পানের বোঁটা খেলে স্ম-তিশান্ত হাস পায়। 

ভাদ্রমাসে কুড়ল পাখীর ডাক প্রথম শ্র-তিগোচর হলে চোখে জল দিতে 
হয়। 

আম্রমুকুল প্রথম দর্শনকালে একটু চোখে স্পর্শ করাতেহয় । এতে 
চোখ ভাল থাকে। 

পুরুষ মানুষে শোলমাছের মাথা খেলে আঁ খরে রোগ হয়। 

আহার শেষে ওঠার সময় বসার আসন পা দয়ে নাড়য়ে যেতে হয়। 
নড়াবার আগে বেড়ালে [ডঙ্গোলে কোমরে বেদনা হয় । 

কুকুরে কামড়ালে দণ্ট স্থানের রক্তমাখা ভাত কুকুরকে খাওয়ালে আর 
কোন ভয় থাকেনা । 

গরু দ্বারা আহত হ'লে গরুকে সেই আহত স্থানের ঘ্রাণ লওয়ান হয়। 
[বছার কামড় সৌভাগ্যসচক। দংশন ধন্্রণা নিবারণের জন্য ২০ 
থেকে ১ উল্টো করে গণনার রীত। 

পত্র সম্তান জন্মালে প্রথমে কানা মেয়ে জন্মেছে বলে সৃ[তকাগৃহের 
স্ত্রীলোকেরা খবর দেয়, পরে দেয় প্রকৃত খবর। 

পূত্রবতী স্ত্রীলোক স্বপ্নে কৃত্মাণ্ড দেখলে গ্রামস্থ রূপসী বৃক্ষের মূলে 
কুত্মাণ্ড উপহার দেয় । 

কাল" পাখীর ডাক অমঙ্গল সূচক । প্রাতাঁবধানের জন্য লৌহ শলাকা 
উত্ত”ত করে জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং পাখীর উদ্দেশে গাল গালাজ 
করা হয়। 

ঠাণ্ডা লেগে গলা ব্যথা হলে কলসার গলা ধরে মিন্রতা করতে হয় এবং 
রাতে সামান্য কিছু চুন নিজের গলায় ও কলসীর গলায় দিতে হয়, 
এতে গলা ব্যথা সারে। 

কুমোররা চাক থেকে হাঁড়ি কলসাঁকে পৃথক করার জন্যযে সূতা 
ব্যবহার করে সেই সুতা যাঁদ কোনো মুরগীর পায়ে বেধে দেওয়া হয়, 
তবে মুরগীর লড়াইয়ে সে হারেনা । 

মং শিল্পীরা কালী প্রাতমা নম্মাণের সময় প্রাতমার কোন অংশই 
পোড়ান না। গন পোড়ানোর দিন কুমোররা কখনই “খোলা” ও 
খাপাঁর শব্দদ্ধয় উচ্চারণ করেন না। 

আববাহত কুম্ভকার বিবাহের বরণ হাঁড়ি নির্মাণ করতে পারেন না। 
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বাংলা 
বাঙলা দেশের লৌকিক এীতহ্য $ আবদুল হাফিজ 
লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ £ এ 
লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ £ আবদুল হাফিজ 
বাংলার লোক-সংস্কীত £ ওয়াকল আহমদ 
লোকায়ত দর্শন £ দেবণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
চরঞ্জশব বনৌবাধ £ আয়ুর্বেদাচাষ শিবকালব ভদ্রাচার 


গ্রন্হে সংকালত লোক-বিশবাস এবং লোক-সংস্কারগুল সংগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের 
1বাঁভন্ন জেলার 'বাভন্ন মানুষের আন্তারক সহযোগতা লাভ করা গেছে। এদের 
মধ্যে আছেন এনায়েতুল্লা [বিশ্বাস | নদীয়া ), প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় 
( বাঁকুড়া ), প্রভাতকুমার দাস (হাওড়া) আমতকুমার রায় ( ২৪ পরগণা ), 
অভয়চরণ দে ( ২৪ পরগণা ), শ্রীহর্ষ মাল্লাক (নদীয়া), তৃপ্তিকুমার মুখোপাধ্যায় 
(কলকাতা ), ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায় ( ২৪ পরগণা ), সমর চন্দ (২৪ পরগণা ), 
স্বপন চরুবতাঁ (২৪ পরগণা ), শামন্ঠা মিত্র ও শার্মলা মিত্র ( কলকাতা ), প্রণব 
মুখোপাধ্যায় (হাওড়া ), নগেন্দ্র দাশ (কলকাতা ), সুভাষ দাশ (মেদিনীপুর ), 
নুরুল আলম (হুগলধ ), মানবকুমার মুখোপাধ্যায় (হাওড়া ), সুব্রত সেনাপতি 
(হাওড়া) দেবাশিস দত্ত ! হাওড়া ), সন্দীপ দত্ব (২৪ পরগণা ), শাঁশশেখর 
মণ্ডল (মুর্শিদাবাদ )১ জাল চক্তবতাঁ ( বর্ধমান ) কৃষ্কা ঘোষাল (মুর্শদাবাদ ), 
শরাদন্দু চটটরাজ (বীরভূম , রীণা গাঁণ (বারুভূম ), জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় 
(বাঁকুড়া ), প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় (২৪ পরগণা ), শান্তিময় ঘোষাল (হাওড়া) 
এবং সঞ্জর দে ( কোলকাতা )। 


